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অবতরণিকা 


আমার এ বইথানা যদি কোন দিন পাঠকমহলের হাতে আসে তা হলে 
দেখা যাবে যে বিবৃত ঘটনাগুলির মধ্যে আমার নিছের সম্বন্ধেও কিছু কিছ 
বলা হয়ে গেছে । বিষয়গুলি ঠিকভাবে বোঝাতে হলে কি ভাবে যে আমি 
সেই সব ঘটনার স্গে জড়িয়ে পড়লাম, সেটা বলা প্রয়োজন | এ ঘটনাগুলো 
কেন প্রকাশ করছি; তার কৈফিয়ৎ অবশ্য আষি পরে দিচ্ছি । কিন্তু তার 
আগে আমি কি ভাবে এ সব ব্যাপারে জড়িয়ে পড়লাম, সেটা বোঝাতে 
হলে আমার ব্যবহারিক জীবন সম্বন্ধে দুচারটে কথা, বলা দরকার । কেউ 
যেন না ভাবেন যে প্রকারান্তরে আমি আমার *আত্মচর্িত' লিখছি । যে 
শ্রেণির লোক আত্মচরিত” বা “আত্মকথা” লিখতে পারেনঃ সে পযশীয়ে উঠবার 
দুরাশা আমি কোন দিন মনে স্থান দিই নি, এ কথা তাই প্রথমেই জানিয়ে 
রাখলাম । 

ইংরেজী ১৯২০ সালে আমার কর্মজীবন আরম্ভ হয় । সে বছর জানুরারণ 
মাসেই শিক্ষানবীশ হিসেবে বিখ্যাত এ্যাটার্ন আফিস ৭0110120809 
কোম্পানীতে প্রবেশ করি । সেই সময় থেকে প্রায় প্রতি দিনই কার্য-সূত্রে 
হাইকোর্টে ও অন্যান্য কোর্টে যাতায়াত করতে হত। ১৯২৯ সালের খরা 
জানুয়ারী তারিখে আমি কলকাতার 4] 00101, [১0110 ৮0939800601 
নিযুক্ত কই । তখন্‌ কুলকাতার [00110 72099698001 ছিলেন স্বনামধন্য 
রার তারকনাথ সাধু বাহাদ'র 0. 7. 8. তাঁর সহকারশ হিসেবে আমি 
ফৌজদারী কার্য আরম্ভ করি। ১৯৪৩ সালে আমি নিজেই 1৯00110 
[09650001 হয়েছিলাম ১৯২৯ থেকে ১৯৪৩--এই ১৪ বছরের মধ্যে যখনই 
10011০ 7056০%01 ছুটি নিতেন, তখনই তাঁর কাজ আমাকেই করতে হত। 
১৯৬১ সালের ১লা ফেব্রুয়ারী তারিখে আমি সরকারী কাজ থেকে অবসর 
গ্রহণ করি। ভেবেছিলাম যে একেবারেই অবসর নিয়ে আইন-আদালতের 
'সঙ্গো সম্পক' চুকিয়ে দেব | কিন্ত বিধি বাম ? “হাম ত কম্বলীকো ছোড়তা; 
লেকেন কম্বলণী হামকো নেই ছোড়তা'গোছের এখনও এমন জড়িয়ে মাছি 


€ ২ 


যে আজও বলতে পারি না যে আমি ওকালতির কবল থেকে সম্প্ণ ষুক্ত 
হতে পেরেছি। 

গত ৪২ বৎসর ধরে আদালতে ঘোরাফেরার ফলে এত প্রকারের মোকদ্দমা 
দেখেছি, এত রকমের মনব্য-রিত্র ও মনোবৃত্তির পরিচয় পেয়েছি যে, যে 
কোনও ষোটামুটি রকমের সাহিত্যিকের হাতে পড়লে সেগুলো থেকে 
অপ রসের সৃষ্টি হতে প্যরত এবং বা্গলা সাহিত্যের সমৃদ্ধি বেড়ে যেত । 
কিন্তু ঘরুভভাগ্যবশতঃ আমি সাহিত্যিকও নই, সৌন্দর্য-্রত্টাও নই--যাকে 
ৰলে একেবারে 278005£ ০৫18০ _অর্থাৎ নিতাস্তই বাস্তব জগতের । কিন্তু 
সরকার কাজ থেকে অবসর গ্রহণের থেকেই কাজের চাপের ফাঁকে ফাঁকে 
নিজের অবসরের মাত্রা বেড়ে গেছে । এই অবসর নিয়ে কি করা যায় সে 
বিষয়ে আমাকে অনেকে অনেক রকম পরামর্শ দিয়েছেন। খেলাধুলোর 
বাতিক নেই, 75 ঞ&এ গ্রেহভ-এরও বালাই নাই | িলেমা, রেডিও 
বা সঙ্গত কোন কিছুতেই অনুরাগ নেই, রাজনশতিত বুঝ না, বাড়ীর ছাদে 
টবে ফুলগাছ করাও পাতে সয় না। তাই-_ 

“তাত্রক্‌টং মহাদ্রব্যং শ্রদ্ধয়া পশয়তে যদি, 
অশ্বমেধসষং পৃণ্যং টানে টানে ভবিধ্যতি ৮ 

-_-এই মহাজন-বাক্য স্মরণ করে একলা বসে ভিগারেট হাতে সারা 
জীবনের ঘটনাবলশী “চাবত-চর্বন' করে আনন্দ পেয়েছি এবং অনেক কম 
খরচে এই পর্ণ কলিষুগে বহ? অন্বষেধ যজ্ঞের ফল-লাভের চেষ্টা করেছি। 
যেসব ঘটনাবলী “রোমন্থন” করতাম, সেগুলির মোটামুটি কথাগুলি সংক্ষেপে 
লিখে রাখতাম, এবং বন্ু-বান্ধব-মহলে ও ছেলেমেয়েদের অবসর-সময়ে বা 
খেতে বসে সে-্সব গল্প তাদের কাছে করতাম । 

সেই সব কাহিনশ কেন আমি বিস্তারিতভাবে লিখে সমাজের সামনে 
তুলে ধরি না-এ ণিয়ে অনেক অনুযোগ আমাকে অস্তর্গ-মহলে শুনতে 
হয়েছে । কিস্ত7 আমার অসুবিধা হচ্ছে এই যে আঁমি বলে যেতে পারি বা 
লিখে যেতে পারি, কিন্তু সেগুলো নিভঠুল করে ছাপিয়ে শিক্ষিত-সমাজে 
প্রকাশ করবার সামথণয আমার নেই । আরও অন্তরায় অনেকগুি, যথা-_ 
অনেক সময় আমার দিজের হাতের লেখা আমি নিজেই পরে পড়তে পানি নাঃ 
পরের লেখার ভুল ধরতে আমি [বিশেষ পট; কিন্ত নিজের দোষ একেবারেই: 
আমার নজরে পড়ে না--ইত্যাদি। জবচেয়ে বড় অন্তরার ছল ”9০০ 


(৩) 

601750% করা | শেষের কাজটি আমার কাছে হয় “সাগর-্লঞ্ঘন? নয় গন্ধমাদন- 
উদ্বোলন'*এর সামিল। যেটা “্যহাবপরের” কাজ বলে মনে কারি, সেটা 
করতে আমি কোনমতেই রাজী নই। 

ক্রমে ধারে ধীরে আমার ছেলেমেয়েরা এবং বন্ধ, দ?-একজন এগিয়ে 
এলেন। ভাঁদের সাহায্য নিয়ে যেটি লম্পরর্ণ আমার নিজের অবসর 
বিনোদনের জিনিষ ছিল। সেটিকে লোক-সমাজে পরিবেষণ করবার চেষ্টা 
করছি। এ কাজে আমার প্রধান সহায় হলেন আমার নিজের ছোট ভাইয়ের 
মত বন্ধুবর শ্রীকমলক্ঞ মাগ, এম. এ, বি-ঞল। তিনি নিজে একজন 
বিচক্ষণ আইনজশবা, সাহিত্যিক ও সুরসিক | তাঁর সহায়তা না পেলে এই 
দস্তর সাগর-লঞ্ঘনের চেষ্টা আমি করতাম না। 

গত কয়েকমাস ধরে রবিবারের যগান্তর-সাময়িকীতে “আইনের দুনিয়া” 
শীষক যে রচনাবলী ইতিপ্বে প্রকাশিত হয়েছে, সেগুলি এই মুল গ্রন্থে 
বর্ণিত কয়েকটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা মাত্র। 

পাঠকগণের কাছে আমার অনুরোধ যে তাঁরা ধেন যনে রাখেন যে আমি 
সাহিত্যিক নই-কবি ত নইই। হয়ত আমার রচনায় তাঁরা ব্যাকরণের ও 
বানানের শবৃদ্ধির মাত্রা থেকে অশদ্ধির্রীতাই বেশী পাবেন; গগুরু-চগডাল” 
দোষও যথেল্ট পাবেন এ আশঙ্কা আমার আছে। ছটমাগনা্গর নৈচিত্রয 
ছাড়া অন্য কোন বৈশিষ্ট্য লদগুণ যেন তাঁরা এই রচনায় আশানা করেন। 
তাঁরা এই শ্রন্থ-বচারের লময় যা পাবেন, তা কবির ভাষাতেই বি-_ 

প্গগইতে দোষ গুণলেশ ন পাও 
যব তণ্ছ? করবি বিচার ।” 


১৪ই আগৃষ্ট। ১৯৬১। , গাচছকার়। 


॥ ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে 'বিদেশীয়দের অব্দান ॥ 


আজ ভারত স্বাধীন হয়েছে। এই স্বাধীনতা সংগ্রামের জন্যে বহু 
লোক বহু রকমের কার্জী করেছিলেন। সেই সমস্ত কাজকর্মগুলিকে 
তখনকার সরকার আইনের কবলে কবলিত করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু 
যেহেতু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে 'চাওয়া” ও 'পাওয়া'র মধ্যে একটা 
ব্যবধান থেকে যায়, সম্ভবতঃ সেই কারণেই সেই সব কাজের সবগুলিকেই 
আইনের আওতায় আনা সম্ভবপর হয় নি; কেবলমাত্র কতকগুিকে 
তাঁরা আইনের আমলে আনতে পেরেছিলেন । যেগুলি আইনের গণ্ডার 
মধ্যে পড়েছিল, কেবলমাত্র সেইগুলিই আমার বত্মান আলোচনার 
বিষয়-বস্ত; বা কেন্্-স্বরংপ | সেগুলির সম্বন্ধে বলতে গেলেই সে 
সময়কার কতকগুলি আশপাশের ঘটনা এবং স্বাধীনতা লাভের পুর্বে 
দেশের আবহাওয়া ও পরিস্থিতি কি রকম ছিল সেই সম্পার্কত কয়েকটি 
ঘটনার উল্লেখ প্রয়োজন | কারণ সেই সংক্রান্ত অনেক বিষয় সম্বন্ধে এখনকার 
তরুণন্তরুণীদের পারিছ্কার ধারণা নেই। . 
বিংশ শতান্মীর প্রথম তিরিশ চল্লিশ বছরের, ঘটনাবলী যাঁরা চাক্ষুষ 
দেখেছেন বা দেশের সেই সময়কার অবস্থার সঙ্গে যাঁরা জড়িত ছিলেন, 
তাঁদের অনেকেই আজ আর হছলোকে নাই। যাঁরা জীবিত আছেন তাঁদের 
মধ্যে অনেককেই বলতে শোনা যায়_ম্বাধীনতা পেয়ে আমাদের কি 
লাভটা'হল 1 তার চেয়ে ইংরেজ-আমল ঢের ভাল ছিল। সেদিনের ঢার 
টাকা মণ চাল আর টাকা জোড়া কাপড়-আজ স্বস্নেও অগোচর। 
বড়ই দুঃখের বিষয় যে এই শ্রেণীর লোক স্বাধীনতা ও পরাধীনতার মধ্যে 
যে স্ব-নরক প্রভেদ এটা বোঝেন না, বা বোঝবার চেষ্টাও করেন না। 
নিজের দেশ বা নিজম্ব বলতে কি বোঝায় সে সম্বন্ধে তাঁদের কোন্‌ 
৯ 


আইনের ছুনিয়! ২ 


পার্রিত্কার ধারণাই নেই মনে হয়। এটা যে কতবড় দুর্ভাগ্য তা বলবার 
নয়। যাঁরা এ রকম বলেন দৃভ্ভাগ্যটা তাঁদের, না যাঁরা শোনেন দুর- 
দৃষ্ট তাঁদের-_-এ কথা বলা শক্ত । যাই হোকঃ এ জাতীয় হতভাগ্য লোক 
এই রকম রায়-রাভাদুরশ বা রায়-সাহেবী যনোবৃত্তি নিয়ে রিটায়ার্ড আই. 
টি. এস. অফিসার “কোল্ডহ্যাম্‌ সাহেব?কে* লিখে জানাবার সুযোগ আর 
বেশশ দিন পাবেন না বলেই মনে হয় । 

এই জাতীয় মনোবৃত্তির কারণও ছিল। ইংরেজদের দৌলতে সৰ 
বিষয়ে ইংরেজ জাতের প্রাধান্য এবং ভারতায়দের নিকৃন্টতা ও হশনতা 
সম্বন্ধে নিতান্ত ঘৃণিত রকমের অপপ্রচার -বরাবঘর চলে আসছিল। এই 
সমস্ত শুনতে শুনতে অধিকাংশ ভারতীয়ের ভিতরে হশনমন্যতা (1716130 
€001719155 ) এসে গিয়েছিল । তাঁরা মনে করতে অভ্যন্ত হয়ে গিয়েছিলেন 
যে ভারতবাসশ মাত্রেই নিকৃষ্ট ও হন জব ; এবং ইংরেজগণ সবব-বিবয়েই 
শ্রে্ঠ। কবিবর যখন ভবিন্যৎ্বাণ করেছিলেন-_-“কেটে যাবে মেঘ, 
মবখন গরিমা ভাতিবে আবার ললাটে তোর*__অনেকেই তখন অবিশ্বাসের 
হাসি হেসেছিল | “নব দিন-মণি উদিবে আবার পুরাতন এ পরবে” 
একথা প্রায় পাগলের প্রলাপ বলেই ধরা হয়েছিল । তখনকার দ্িনে শিশুদের 
06181 06 80010 0010101056-র অনুমোদিত পদ্যের বই থেকে নীচের 
পদ্যটি মুখস্থ করতে হত £ 

বীরের দাপটে যেন কাঁপাইয়া মাটি 
সাহেব চলিয়া যায় অতি পরিপাটি |: 

এ রকমের অননভবতি (কিছ; লোকের আস্তিক হয়ে গিয়েছিল ইংরেজের 
০010091 ০011005 বা সাংস্কৃতিক বিজয়ের ফলে । আবার অনেকের 
ইংরেজ-প্রত ছিল অনেকটা লোক-দেখানঙ তার কারণ ছিল--হয় 
সরকারণ চাকরি বা অন্য কোন রকম সহযোগ-সনবিধা লাভ করা, নয়ত 
অপ্রাতিকর ফলাফলের ভয়। অনেকে আবার মহাজন-বাক্য ল্মরগ করে 
'আসল কথাটা বুঝতে পেরেও মুখে আনতেন না। এ ত গেল পারিণতবদ্ধি 
প্রাপ্তবয়স্ক লোকেদের কথা । অধিকাংশ ছাত্রদের মনের মধ্যে কিন্তু 
পরাধশনতার জন্যে একটা জ্বালা ছিল । আমাদের পাঠ্যাবস্থায় একটি ছোট 


পরশুরাম বিরচিত “ীআীসদ্ধেশ্বরণ লিমিটেড দ্রষ্টব্য | 


৩ আইনের হনিজা 


পল ছিল, সেখানে অনেক বিবয়েরই আলোচনা হত। আমাদের সেই দল 
একটি নৃতন “্াণক্য শ্লোক? রচনা করেছিল । তার প্রথম শ্লোকটি ছিল : 
সাহ্বশ্চ বাঞ্গালণচ নৈব তুল্যং কদাচন। 
সাহেবঃ দদাতি থাপ্পড়ং বাণ্গালী হবে খাদতি। 

এ প্লোক রচনায় আর কিছ প্রকাশ পাক আর নাই পাক ওতে 
তখনকার সাধারণ বাঙ্গালশ বিদ্যার মনোভাব নিশ্চয়ই প্রকট হয়ে 
উঠেছিল । 

আবার আর এক শ্রেশীর লোক ছিলেন-__যাঁরা শিভশীক | তাঁরা সফলের 
আশা না রেখে এবং কুফলের ভয় না করে সত্যি কথা বলতে বা তা প্রকাশ 
করতে পারতেন । তাঁদের নেতাদের মধ্যে রাষ্ট্রগুর? সুরেশ্্নাথ, বালগঞ্গাধর 
তিলক, বিপিনচন্দ্র পাল প্রভৃতির নাম শ্রদ্ধার সঙ্গে ম্মরণ করা যেতে পারে। 
এখদের চেষ্টায় ১৯০৮ সালে একজন ইংরেজ এম. পি. অর্থাৎ বৃটিশ 
'পালশমেণ্টের সদস্য এদেশে এসে ভারতের স্বাধীনতা সম্বন্ধে বক্তৃতা 
দিয়েছিলেন । তাঁর নাম 1, 86110057016, বক্তৃতা-্প্রসঙ্গে তিনি 
বলেছিলেন-_প্বাধীনতা সংগ্রাম তোমরা চালিয়ে যাও-ম্বাধধশনতা তোমরা 
পাবেই পাবে ।” তাঁর উত্ভি যে চল্িশ বছর পরের ঘটনার সঞ্গে হুবহু মিলে 
গেল, এটাকে একেবারে কাকতালীয়বৎ বলে মেনে নিতে আমি রাজী নই। 
বৃটিশ পালশামেণ্টে তিনি আর একটি গবুরবত্বপবর্ণ ব্যাপারে এমন একটি 
উক্তি করেছিলেন যেটা বিয়াল্লিশ বৎসর পর সঠিক মিলে গিয়েছিল। সেই 
ঘটনাটিই এবার আমি বলব ।, 

এখনকার যিনি 706 ০৫ ৬/17)0501? ১৯৩৫ সালে কয়েক মাসের জন্যে 
[তিনি ইংল্ডের রাজা এবং ভারতের সম্রাট হয়েছিলেন। 1475, 9171[05017- 
এর সঙ্গে তাঁর বিবাহ এবং ইংলগ্ডের সিংহাসন ত্যাগের ঘটনাবলশ হয়ত . 
অনেকেরই মনে আছে। তাঁর জন্ম হয় ইংরেজী ১৮৯৪ সূলের ২৩শে জুন 
তারিখে |" সে সময় ইংলণ্ডে পালশামেণ্টের অধিবেশন চলছিল । নবজাত 
রাজকুমারের জন্ম-সংবাদ যখন পালামেণ্টে জানানো হল, তখন অনেকে 
অনেক রকম বক্তৃতা করে রাজ-শিশুকে সথগত জানান বা তার হঞ্গল 
কামনা করেন | সে সময় &611 1281016 সাহেব 13056 ০৫ (00177001)9-এ 
যে বক্তৃতা দিয়েছিলেন, সে সম্বন্ধে বত্মান 10810 ০? %/10450; তাঁর 
4/১ 7176,5 9০15” নামক বইখানায় নিজেই বলেছেন এই ভাষায় : 
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*ব056৩1, 11) [15 1706051 01 (8০ 1001106 76101051155 ০৬৩1 10% 
01110)) ৫ 15851. 0106 210119 ৬০৫০৩ 178,06 1511 17521 

অন্যান্য কথার মধ্যে ৪০০11 [797015 সাহেব বলেছিলেন -- 

০০০]1191 855010190107 15 0796 0051105৮515 ০০013 ০1110 »/111 ০৩ 
081190 1১010) 501256 9$, 60 1915 ০০1 (1015 21686 121201917৩. 
2301, 090 1136 10165961019 ৬15 06112110159 172৬০ 100 1716805 ০0 
10705/1115 1015 0012.11002.010185 01 00555 101 01) 00959161010. 77101) 
1015 01311010990 11015 095 %/111 66 90170117060 0৮ 59091191715 
৪110 18121219 ৮9 15 5০016, 00 ৬/111 05 098210 00  09115%5 
12170561623 ০1 2 ৪1001101 019261010. 4 11076 ৬11] 06 72510. 
0০$5/521% 1017 200 £)6 7601016 106 00181)0 ০০ ০9৪1160 19010 €০ 115 
0৮০]. 7 006 090156১ 60911011160) 10150900116 11101) 1183. 
৪1162.09 06610 561১ 119 ৬11] ০০ 560 5010 2. 10017 10010 (05 ৮/০110 
9110 10:02015 107000115 01 2. 17901920900 17721771956” %/1]] 10110, 
00 1109 5100 0116 ৬11] ০৩ 002 016 ০০01761% ৮৮111 6০ 081150 001 
£০ 795 005 0111--- 

অর্থাৎ.*'শৈশবাবধি অসংখ্য চাটএকার এই কুমারকে ঘিরে থাকবে, যাতে 
করে তার বিশ্বাস জন্মে যাবে যে সাধারণ মানুষের চেয়ে সে অনেক উচ্চস্বরে 
জীব। "**নিক্মিত প্রথা অনুসারে লে যখন পৃথিবী পয্টনে বেরুবে* 
তখন হয়ত এক “অকুলন বিবাহের" গুজব রটবে এবং আমাদের দেশকেই 
তার খরচ বহন করতে হবে ।""" 

এ জাতের ভবিধ্যতবাণী একমাত্র, ইংরেজীতে যাকে বলে 96৩ 
অর্থাৎ “কাব” সেইরুপ ভাবিষ্যৎ-দরষ্টার পক্ষেই সম্ভব | এখ্রা পদ্য-রচনাকারণ 
কবি নন 3 উপ্রনিষদকার যাঁদের সম্বন্ধে বলেছেন-_-দদুগ্গম পথভ্তৎ কবয়ো 
বদভ্িঃ__এসরা সেই “কবি” । তাঁদের সম্বন্ধেই স্থানাত্তরে বলা হয়েছে_* 

“ভংতং ভবৎ ভবিষ্যৎ ব্যবহিত বিপ্রকৃম্টার্দিকং সবর্বং যঃ পশ্যতি 
সঃ কবিঃ।” 

অর্থাৎ যিনি অতাঁত, বতমান ও ভবিধ্যৎ অস্তরালস্থিত ও দুরবতশী 
সব কিছুই দেখতে পান, তিনিই “কবি” । 

এই ০1 [38115 সাহেবকে তখনকার ইংলগ্ডের লোক খ:ব ভাল 


৫ আইনের হনিয়া 


চোখে দেখত না। এমন কি, অনেকে তাঁকে ০০০75 খা, ৮৮ বলে 
ডাকত । [05 780০0125906 নামে লগুনে প্রকাশিত একখানা 
কাগজের সঙ্গে তিনি সংশ্রম্ট ছিলেন। ইংরেজশী ১৯৯৯ সালের মে মাসে 
তিনি ভারতবর্ধ থেকে ফিরে গিয়ে এই কাগজখানাতে লিখেছিলেন-_ 

£] 9810170% ০৩ 2116550 00210 006 1170121) 1১৩০0116 215 আছি: 002 
9618 2০৮৩1107750, 706 70209 2055 90095 70500 215 100008 
10610961555 15 2 0০9০6 ৫০ 005 9010091 ৬1510 921000% ০৩ 
88105210, 4৯ 86820 6৫100850 01995 65155 80 00019 ড0101080 
702179265 [00101507511155 170 1101091 7802 901809019) 501011159 00৩ 
০০0 10) 18/5215, 19100595915) 150%/51781907-50860915, 2103 100৩ 
35805 ০1 21681 00191109555 00100017115, ড/1)676৬51 (00555 7001 108৬5 
1) 07201101715 11065 [7০৮65 10209 90910])51 25 2017011085178 0019 
0] 29 16515126019, 00০ 192৬০ 92090809০01 £ ৬০1 11181 ০:৫6 

শিক্ষিত ভারতায়দের বৃদ্ধিবৃত্তি সম্বন্ধে উচ্ছনীসত প্রশংসা শুধু তিনি 
একাই করেন নি, পরবর্তীকালেও নিরপেক্ষ ও মাথা-ঠাগডা ইংরেজ 
সুধীজন অনেকবার সেরকম মনোভাব ভাবায় প্রকাশ করেছেন। যখন 
বহু ভারতীয় অর্থ অপব্যয় করে তখনকার ইংরেজ সরকার কলিকাতা 
(বশ্ববিদ্যালয়ের কার্যকলাপ সম্বন্ধে অনুসন্ধান করবার জন্যে এবং তার 
উন্নতির উপায় বাৎলাবার জন্যে বিশিষ্ট ইংরেজ শিক্ষাদ ৪11 1১1101)8৩1 
58৭1০ সাহেবকে এদেশে আনেন, তখন ফিরে যাবার সময় 9800157 
সাহেবই এ অন্যায় অর্থব্যয়ের সম্বন্ধে নিভভীকভাবে*বলেছিনুলন £ ৃ 

“01 1085 09912 ৪. 011121081 ৮2562. 01 1900]110 1001069 6০ 11101201 
7) ০0080101169 7011) 201020 10. 2 ০০901107/ ৮711919 2 921 
4৯910060910 5201903-, রি 

কিন্তু চোরা না শোনে ধর্মের কাহিনী । মুষ্টিমের চিত্তীশশল 
ইংরেজের মতামত ওভাবের হলেও ভারতের স্বাধীনতা সম্বন্ধে ইংরেজ 
কতণাদের মনোভাব বা মনোবৃত্তি 98 ড/105100. (000000111-এর দাম্ভিক 
উক্তি হতেই স্পন্ট প্রতায়মান হয় ঃ 


“এ হয়া) 1006 19615 60 0155800 0৮92 1190 10080801017 01 015 7316151 
81009116.+  -_এই উক্তি'মনে হয় অনেকেরই স্মরণ আছে । 


আইনের ছুনিয়া ৬ 

প্রথম ' বিশ্বযুদ্ধের পর ১৯১৯ সালে যে “ভারত-শাসস আইন” 
€ 0০৮62010010 ০৫ [001৪ 4১০৮ 1919) পাশ হয়েছিল, সেই আইনের 
প্রারম্ভে এক গুরুত্বপৃর্ণ মুখবন্ধ সংযুক্ত ছিল। তার সারমর্ম এই ছিল, 
যে বৃটিশ সামজাজ্যে যতগুলি 70০92810800 আছে ভারতববও একদিন 
তার মধ্যে স্থান পাবে । ১৯১৯ সালের আইন পাশ হবার পর যে বাজকায় 
[15117010010 01 11501101105 এদেশে পাঠান হয়েছিল, তার নবম দফায় 
এই কথা কয়টি স্পম্টই লেখা ছিল £ | 

০১108081009) 21001817185 2021 105 ৫0০ 7019.06 2710185. 
00: 1001721010105, 71916500916, ৬65 0০0 01381809 01 0০09৮217001 
€9610915] 05 0065 1092:05 2001799280 2100 05 ৪1] ০0161 171681)5 
11110171102, 10 1017, 5681) ঠা 0০ 8110৩ 006 0001756 ০ 001 
570016015 11 11/012---60৬/2105 5001) 16911520101) -*:00289 ০৮6] 20৮৪0706 
€০ 1105 02106 01 211 0901 50701601511) [1013 ---7 

৯৯৩৫ সালে যে নৃতন “ভারত-শাসন আইন” পাশ হল, তাতে 
১৯১৯ সালের আইনটি বাতিল করা সত্তেবও ওই মুখবন্ধাটি বলবৎ রাখা 
হল। বধশয়ান পাঠকগণের ম্মরণ থাকতে পারে যে এই আইন সংক্রাস্ত 
বিষয় আলোচনার জন্যে এই সময় ইংলণ্ডে একাধিকবার গগোল-টেবিল 
বৈঠক” ডাকা হয়েছিল। তার একটিতে স্বযং মহাত্মা গান্ধী উপস্কিত 
হয়েছিলেন ৷ সেই সময় মহাকত্াজীর প্রায়্-ফকির বেশে সম্রাট পঞ্চম জজের' 
সঙ্গে করমর্দন যে ইংরেজ-জাতের কতবড় চক্ষুশৃল হযেছিল, সেটার কতকটা 
আন্দাজ পাওয়া যায় সময়াস্তরে এ (0007011] সাহেবেরই গান্ধীজশীকে 
45601610109 11917091050 1901-রপ বিশেষণে বিভ্মিত করা থেকে । 
গোল-টেবিল বৈঠকের আগে এই আইনের খসড়াটি যথা-নিয়মে বৃটিশ- 
পা্লামেণ্টে উপস্থাপিত করা হয়। সেই সময় ভারুত-সিব স্যার স্যামুয়েল 
হোর বলেন--১৯১৯ সালের মুখবন্ধাটি আগের মতই বলবৎ থাকবে এবং 
ভারত-শাসন আইনের এই খসড়াটি এমনভাবে তৈরধ হয়েছে যে সেই 
মুখবন্ধের প্রতিশ্রুত ফলস্লাভের দিকে আমরা যে শুধু এগিয়েই চলেছি 
তা নয়, বাস্তবিক পক্ষে আমাদের লক্ষ্যের দিকে অনেকদুর অগ্রসর হয়েছি” 
তাঁর মাতৃভাষায় তাঁর নিজের মুখের কথাগনলি ছিল এই £ 

7২:8009 010097300 005 79168177015 91 1919, %/12809 15069 


৭ আইনের ছুনিয়া 


111 52170 01012958150) 15 ৪, 0188 51201006150 01 1109 100190569 01 
1170 73110151 0601019 200 115 1311] 15 2, 46$1016 50619১ 11)0920 ৪ £52 
51196 015/210 €০0৮/8105 (176 201019561079171 01 1172 1001009৩,+ 

হোর সাছেব সেই ময় এই রকম একটা আশার বাণশ প্রচার করে অনেকের 
মনটা খুশী করে দিয়েছিলেন । কিন্তু পরে দেখা গেল যে তিনি আদে 
শিজের মনের ভিতরের আসল কথাটা খুলে বলেন নি। এই খসড়া বিবেচনার 
জন্যে যে 30106 9515০ 00122171105 গঠিত হয়েছিল সেখানে প্রতি দফা 
নিয়ে সৃক্মভাবে বিচারকালে তিনি বলতে বাধ্য হয়েছিলেন যে 79017171018 
55085 ভারতবর্ষের পক্ষে একটা সুদরপরাহত স্বপ্ন (0151810 01627) ) । 
তিনি আরও স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছিলেন যে, 451900564 (0090560911012 
ড/25 10611106100 9151 1701 10109 9800170১100] 1106 10111170966 (0%/8109 
1 | তাহলে বিচার করে দেখুন, হোর সাহেব গোড়ায় যে বলেছিলেন-_ 
09911166521, 1770660 ৪, 7 50110০,--তাঁর সেকথা কি শুধুমাত্র 
কথার কথা ছিল, না সে উক্তির কিছুমাত্র দাম ছিল বা তার মধ্যে বিদ্দ:মাত্র 
আন্তরিকতা ছিল ! 

ইংরেজীতে 7.80888০ বা ভাষা শব্দের অর্থ করা হয়েছে *6101016 
101 ০0905691108 01065 0)0081)65*-_-অথণাৎ মনের ভাব প্রকাশ করার বাহন । 
কিম্তু এ অর্থ অন্য ভাষা সম্বন্ধে প্রযোজ্য হলেও ইংরেজ ভাষা সম্বন্ধে ওর 
প্রয়োগ প্রায় অচল । মনে হয় ইংরেজ ু.208098০;-কথাটার মানে হওয়া 
উচিত-_যে বাহনের দ্বারা মানুষের মনের ভাব গোপন করা হয়__-অর্থাৎ 
০9111015001 ০0000521195 01355 0)0081705? | ইংরেজশতে দুটি শব্দ আছে, 
একটি হচ্ছে-_201/০০৪0109%+, অপরটি হচ্ছে-_1০10621 8২596180010, 
ইংরেজ জাতের 119179110 ভাবায় এই দুটিরই প্রাচুর্ব দেখতে পাওয়া যায় । 

আমরা আদালতে দেওেছি যে ইংরেজ সাক্ষীরা যখন সতাঁ কথা গোপন 
করতে চায় তখন বলে--[0015 15 1001 10 2০০০1 ছ10) 105 £6০০11৩001013,, 
সোজাসুজি “হ'যা” কি “না” তারা বলতে পারে না বাচায়না। 

খা খা 

এইবার দেখা যাক কোন কোন ক্রিয়া*কলাপকে আইনের কবলে ফেলা 
হয়েছিল । প্রথম ছিল--কতকগুলি বিদ্রোহাত্ক কাজ । দ্বিতীয় ছিল-_ 
ভারতের দাবী বা অধিকার প্রচার | 


আইনের ছনিয়া টু 
€ক) বিদ্বোহাত্রক কাজগহলির মধ্যে অনেক রকমের ভাগ ছিল। যেষনঃ 
(1) ইংরেজ বা সরকারশ কমার খুন করা । 
(18) রাজনৈতিক কারণে ডাকাতি বা লুঠ করা । 
(11) নিধিদ্ধ অস্ত্র-শস্ত্র বা আশ্রেয়াস্ত্র কেনা-বেচা ও গোপনে রাখা। 
(৮) বৃটিশ-রাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা বা ইংরেজকে উৎখাত 
করার চেষ্টা করা। 
শেষোক্ত কাজের জন্যে রুজু করা হয়েছিল কতকগুলি ষড়যন্ত্রের 
যামলা। ভারতায় দণগুবিধি আইনে এই মামল্লাগুির লাম ছিল--সত্রাটের 
বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করার জন্যে €( 25105 ৪: ) মামলা । 
ক্ষুদিরাম বসু, কানাই দত্ত প্রভৃতির ফাঁপীর কথা অনেকেই জানেন। 
তা ছাড়া নীচের তিনটি বড়যন্ত্রের মামলা বিখ্যাত £ 
(১) বারন ঘোষের মামলা-_যে মামলাকে সাধারণতঃ “আলিপুর বোমার 
মামলা” বা মাণিকতলা বোমার মামলা? বলা হয়। 
(২) অমৃতলাল হাজরার মামলা--যাকে 'রাজাবাজার বোমার মামলা” বলে । 
(৩) পুলিনচন্্র দাসের মামলা-বা “অনুশীলন সমিতির মামলা? । 
এ ছাড়াও চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লঃপ্ঠনের মামলা” এই শ্রেশীর মামলাগুদির 
মধ্যে সব চেয়ে গুরুত্ব-পহ্ণ বলা যেতে পারে । 
€খ) ভারতের দাবী বা অধিকার প্রচারের কাজ করা হত দুরকমে £__ 
(3) লিখিতভাবে প্রচার করা-_-অর্থাৎ ছাপান বই, খবরের কাগজ ও 
নানা রকম সাময়িক পত্রিকা ইত্যাদির মাধ্যমে | 
(8) মুখে প্রচার করা__বথা, বক্তৃতা প্রভৃতির দ্বারা | 
আদালতে বিচার-সহত্রে এমন অনেক গনরুত্বপ্নী্ণ মামলা হয় যেগুলিতে 
হাইকোর্ট বা তার চেয়েও উচ্চতর আদালত সেই সেই মামলা-সংপ্লিষ্ট 
আইনের চডড়ান্ত ব্যাখ্যা দিয়ে দেন। সেই সব,মামলার বিচারের ' রায় 
প্রামাণ্য ৭.৯ [২০০:-এ ছাপা হয়। তখন সেগুলিকে ৭5908 
98589, বা “নজির বলে। কেশ" কাগজে বালগঞ্গাধর তিলক যে 
রাজদ্রোহ প্রচার করেছিলেন তার জন্যে তাঁর মামলাটির বিবরণ ও রায় 
রাজদ্রোহ সম্বন্ধে একটি 75808% ৪99 হয়ে রয়েছে । তার পরে অবশ্য 
রাজদ্রোহ-প্রচার সম্বন্ধে অনেক মামলাই হয়েছে, কিন্তু পরের সব মামলাতেই 
বালগঞ্গাধর তিলকের মামলাকে 'নজির* বলে ধরা হয়েছে । - 


বই | আইনের ছুনিয়া 

এই প্রচারকার্য স্বাধীনতা সংগ্রামের গোড়া থেকেই চলে আসছিল । 
101৫ 0০81200-এর বঙ্গভঙ্গোর অনেক আগেই “কেশ” কাগজের সম্পাদক 
বালগঞ্গাধর তিলকের বিরুদ্ধে ওই মামলাই বিশেষ উল্লেখযোগ্য । তখনকার 
দিনে প্রচারকার্যের বিরুদ্ধে একমাত্র আইন ছিল ভারতণয় ধগুবিধি 
আইনের ১২৪ কে) ধারা-যে ধারার বলে 9৩8%£92 বা রাজদ্রোহ দণ্ডনীয় 
ছিল । বশ্গাভঙ্গের সঙ্গে সঙ্গেই নানা-প্রকারের প্রচারকার্য আরম্ভ হয়ে 
গেল। তখনকার সরকার প্রায় পাগল হয়ে ইংরেজশী ১৯১০ সালে 155৪ 
480৮ (4০6 [91 1910) জারী করলেন | তার আগে পর্যস্ত কোন 
প্রকাশিত কাগজে রাজদ্বোহ-মলক লেখা বেরুলে তার বিরুদ্ধে এ ১২৪ 
(ক) ধারায় মামলা করা ছাড়া আর কোন উপায় ছিল না; কারণ আর কোন 
আইন বলবৎ ছিল না। ১৯১০ সালের 78695 4১০৮ আইনের বলে 
রাজদ্রোহিতামূলক কোন 50051০% বা ঝোঁক অথবা ইঞ্গিত থাকলেই 
আমানত দাবীর অধিকার ও আমানত বাজেয়াপ্ত করার অধিকার সরকারের 
হাতে এল। এই. আইনটি ১৯২২ সালে রদ করা হয়, এবং তার 
পরিবর্তে রাজদ্রোহ-দোষে দুষ্ট কাগজগুলিকে বাজেয়াপ্ত করবার আধিকার 
দিয়ে ফৌজদারশ কাযবিধ আইনের ৯৯ কে) ধারা প্রবর্তিত হল। পরে 
যখন ১৯৩১ সালে 21555 ৮০%/615 00011791)06” এবং তার পর্বতে 
19955 12079152100 1১০৮/65 4৯০-এর সৃষ্টি হল, তখনও কিন্তু এ 
৯৯ (ক) ধারাকে রদ করা হল না-অর্থাৎ সেটি আজও বলবৎ আছে। 
১৯১০ সালের ৮০95-আইন চালু হবার পর থেকেই খবরের কাগজে 
রাজনৈতিক বিষয়ে সত্ত্যি কথা বলা বড়ই মুশকিল হয়ে পড়ল। কারণ 
প্রথম রাজদ্রোহাত্বক ইঞ্গিতেই ছোট ছোট ছাপাখানার উপর ২০৯০২ 
থেকে ৩০০০২ করে আমানত জমা দেবার হুকুম জারশ করা হল এবং 
দ্বিতীয়বার সেই রকমের কোনও মন্তব্য প্রকাশিত হন্যে এ জমা দেওয়া 
আমানত বাজেয়াণ্ড হর্তে থাকল | সঞ্গে সঙ্গে কাগজগদলি ও ছাপাখানা 
বাজেয়াপ্ত হতে লাগল । বঞ্গভগ্গের ফলে নানা-রঞ্ষমের প্রচার করে অনেক 
বুকমের খবরের কাগজ বেরিয়েছিল । রাজদ্রোছের মামলা রুজু হবে 
এই অজহাতে জোর খানাতল্লাসও এ স্গে আরম্ভ হল। তার ফলে 
কাগজওয়ালারা ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়ল। খুব বড় কাগজওয়ালা বা বেশ 
বড় রকমের ছাপাখানাওয়ালা না হলে. তার পক্ষে টিকে থাকাই প্রায়. 
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অসম্ভব হযে উঠল। এ দ্দিকে রাজনৈতিক প্রচার না থাকলে ছোট-খাট 
কাগজের ক্রেতা বা খ্রাহক জোটান শক্ত । তাই অনেক কাগজ প্রথম বের 
হবার অল্প দিনের মধ্যেই বন্ধ হয়ে যেতেলাগল। প্রেস-আইনের 'ভয়ে রাজ- 
নৈতিক মন্তব্য নিয়ে নতুন করে আর কোন কাগজ বেরোতে ভরসা পেল না। 
দঘু-একথানা নিছক ধর্মমহলক কাগজ মাত্র বের হতে সাহস করেছিল । 

১৯১১-১২ সালে এই প্রেস আইন?কে ব্যঞ্গ করে একটি গান রচিত 
হয়েছিল । আমার যত দুর মনে পড়ে, কবিবর দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ই এই গানের 
রচযিতা | কিন্তু তাঁর “হাসির গান”-এর ভিতর বা,অন্য কোথাও আমি এ 
গানটি ছাপার অক্ষরে দেখতে পাই নি। তার কয়েকটি কলি যা আমার 
আজও মনে আছে--নশচে আপনাদের উপহার দিচ্ছি £ 

“বাহির কচ্ছি খবর কাগজ 
এবার নহতন রকম, দাদা 
একটি পাতায় হবে লেখা, 
একটি পাতা থাকবে সাদা ।? 

পরের কয়েকটি কলিতে সেই “তন রকমেত্ব কাগজে" কি কি বিষয় 
সম্বন্ধে লেখা থাকবে তার বিস্তারিত বর্ণনা ছিল। কিম্তু তার কোনটার 
মধ্যেই রাজনশত্তির নামগন্ধও ছিল না। তার পরের একটি কলিতে এই 
কাগজের শিজদ্ব সংবাদদাতা কে কে থাকবেন তাঁদের নাম-ধাম দেওয়া 
হয়েছিল- যথা ঃ 

“সেই কাগজে লিখবে কে কে? 
রুরু কামস্কাটকা থেকে । 
িংহল থেকে মন্বোদরশ, « 
আর বৃন্দাবন থেকে রাধা ।? 

তার পরের একটি কলিতে সেই কাগজের ব্যবহার বা.উপকারিতা সম্বন্ধে 
বলা হয়েছিল 

'নাড়লে হবে গ্রীচ্ষের হাওয়া, 
পাতলে হবে লুচি খাওয়া; 
মাথায় দিলে হবে টুপি-- 
আর মুড়লে হবে জুতো বাঁধা ।” 
একটি পাতা “সাদা থাকবে-অর্থাৎ রাজনীতির কথা লেখা চলবে 
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না বলেই সাদা থাকবে ; কাগজের আসল উদ্দেশ্য যাসে বিষয় বাদ দেওয়া 
হবে বা দিতে হবে। নিজস্ব সংবাদদাতা বা লেখক কোন নিভাক 
রাজনীতিবিদ হবেন না- হবেন স্ত্রীজাতীয়েরা । সেই কাগজ কোন “মনের 
খোরাক" বা ণচিস্তার খোরাক”, জোগাতে পারবে না--কফেবলমাত্র নীচু-স্তরের 
সাংসারিক ব্যবহারেই লাগতে পারবে । ব্যঞ্গের মাধ্যমে পরাধীন জাতির 
দশর্ঘশ্বাস ত্যাগের কি সুন্দর নমুনা | 

আমার সুর-জ্ঞ।ন নেই, ছয় রাগ আর ছত্রিশ রাগিনশর নামের সঙ্গেও আমি 
পরিচিত নই। তবে এ গানটি যখন গাওয়া হত তখন সমঝদারদের মুখে 
“্থাম্বাজ” এই নামটি শোনা যেত। এটা ভুল কি ঠিক সেটা সথ্গীত রসে 
রসিক পাঠক-পাঠিকার বিচারের বিষয়-আমার নয় | 

এ জাতীয় প্রচার-কার্যে 511 ৪1169 সাহেবের কথা ত আগেই বলেছি । 
একজন আমেরিকান লেখক জে. টি. সাগারল্যাণ্ড গাব যা 
3010372- টিটি 81077701257 0147 নামে একখানা বই 
লিখে আমেরিকায় সেটিকে প্রচার করেন । কোনও রকমে একখানা ছাপা বই 
বা তার একটা হাতে-লেখা নকল কলকাতায় আসে । প্রবাসী আফিস থেকে 
সেখানা ছাপিয়ে বের করা হয়। বইটিতে “ছু. 01090561098, 91১ [010৩1 
€(01100181 7২০৪১ 09100/2+--এই কথাকয়টি এমন ভাবে লেখা ছিল যে 
বইখানা যে 7২. 01866910০০-র দ্বারা সম্পাদিত সে বিষয়ে কোন সম্দেহই 
ছিল না। এই 2২, 01090051096" বলতে প্রবাস” ও এর০এভাাঃ [২6৬৫০৬/"- 
এর বিখ্যাত মনীষী রামানন্্বাবুকেই বোঝায় । বইখানার প্রকাশক 
ছিলেন লব্বপ্রতিষ্ঠ সাহিত্যিক শ্রীসজনশকান্ত দ্ঃস। কি ভাবে যে ওটা 
তাঁদের হাতে এল সেটা তাঁরাই বলতে পারেন-_ আর কেউ জানে না। 
এ বিষয়ে কতর্পক্ষের অক্ষমতা ও আমার অজ্ঞতা দেখে সজনীকাস্তবাবু 
বোধ হয় হাসবেন । ১৯২৮ সালের ডিসেম্বর মাসে বহখ্মনার প্রথম সংস্করণ 
বের "হয়। পরের ছমাসের মধ্যেই--অর্থাৎ ১৯২৯ সালের মে, মাসের 
মধ্যেই তার দ্বিতীয় সংস্করণ বের করতে হয়। এই বইখানা প্রকাশ করার 
জন্যে তখনকার সরকারের তরফ থেকে কলকাতার ০816? 0155105০$ 
218150:86-এর কোর্টে ভারতীয় দণগুবিধি আইনের ১২৪ (ক) ধারায়__ 
অথণাৎ ৪6219) বা রাজদ্রোহের অপরাধে--একদফা মামলা রুজু করা 
হয়। সেই মোকদ্দমার রায় বের হল ১৯২৯ সালের ১২ই আগম্ট তারিখে & 
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রামানন্দবাব ও সজনশকান্তবাবু দুজনেরই ১০০০২ টাকা করে জ্রিমানা 
হল) ঠিক তার পরের দিন--অর্থাৎ ১৩ই আগম্ট ১৯২৯ সাল--বাংলা সরকার 
একখানা :1709-011087% 09198, 0529015 বের করে এই বইখানা 
সরকারে বাজেয়াপ্ত করা হোল বলে ঘোষণা করলেন । প্রকাশক হিসেবে 
সজনাকাস্তবাব এই বাজেয়াপ্ত করার বিরুদ্ধে কলকাতা হাইকোর্টে” মামলা 
রুজ; করলেন। হাইকোর্টে অবশ্য সিদ্ধান্ত করা হল যে এই বইখানা 
অত্যন্ত রাজদ্রোহাত্বক | 

বইখানা প্রকাণ্ড ও অনেকগুদি পরিচ্ছেদে বিভক্ত ছিল। বইটিতে 
ভারতবর্ষে ইংরেজ শাসনের স্ব কুফলগুলির বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া ছিল। 
তাতে বলা হয়েছিল যে ইংরেজের ভারত দখল করে রাখার কোনও 
আঁধিকার নেই এবং ভারতে যে সৈন্যবাহিনী আছে সেটা ভারতের নিজের 
রক্ষার জন্যে নয়, ভারতে ইংরেজ অধিকার কায়েম করে রাখবার জন্যে 
প্রয়োজন বলেই তা রাখা হয়েছে। অতএব সেই সৈন্যবাহিনশ সংক্রান্ত 
বিরাট খরচা ভারতের রাজস্ব থেকে নেবার কোনও আধিকার ইংরেজের নেই। 
“ইত্যাদি | এ মামলার সময় সমস্ত বইখানি আমায় খহটিয়ে খংটিয়ে 
পড়তে হয়েছিল । তাতে এমন অনেক কথা লেখা ছিল যা প্রত্যেক 
ভারতবাসশরই জানা উচিত । 

যখন  “ঘ0]7/ ]াি 8010/07- লালা আটো 70 
ঢ1২15190 বইখানা ছাপা হয়ে বের হচ্ছে, সেই সময় আর একটি বড় অদ্ভুত 
ঘটনা ঘটেছিল | এ ব্যাপারটি কলকাতা পুলিশ কোর্টে নিষ্পত্তি হয়ে যায় 
কোনও আপিল ইত্যাদি হয় নি। প্রকাশ্য আদালতে মামলা হলেও পুলিশের 
অনুরোধে খবরের কাগজের িরপোর্টাররা মামলার সময় কোটে অনুপস্থিত 
ছিলেন এবং মামলার খবরটি গোপন রেখোছিলেন । ব্যাপারটি ছিল এইরকম £ 

একটি শ্বেতাঞ্ছা বিদেশশ যুবক কলকাতায় এসে এক প্রৌঢা আাংল্ো- 
ইত্িয়ান, নার্সের সঙ্গে খুব ঘনিচ্ঠতা করে। নাসটি আবিবাহিতা ছিল । 
নার্পাটর সঙ্গে বোধ হয় এ য্বকটির বিবাহও ঠিক হয়েছিল | তা সত্তেহও 
যুবকটি এ নার্পাটর এক বিবাহিতা বোনের সঙ্গেও যেন খুব বেশশ 
ঘনিষ্ঠতা করে ফেলল । এতে নার্সট আপাত্তি করায় যুবকটি তাকে 
বোঝাল যে তার মনে কোনও পাপই নেই, এবং যদি তার প্রণাঁয়নশ তান 
কথা বিশ্বাস করতে না পারে তবে তারা দুজনে কলকাতা ছেড়ে 
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বহুদহরে গিয়ে বাড়ীভাড়া করে থাকতে পারে--খরচপত্র অবশ্য সেই 
দেবে । নার্সটি এ প্রস্তাবে রাজশ হুল এবং সেইমত তারা ভারতের 
উত্তর-্পশ্চিমে হিমালয়ের ওপর যে সেনানিবাসগুলি (05000070106) 
আছে তার একটিতে গিয়ে বাসা বাঁধল। যুবকটি ক্রমশঃ সেই সেনা- 
তিবাসের বৃটিশ সৈন্যদের সঙ্গে আলাপ জমিয়ে নিল এবং তাদের নিজের 
বাসায় এনে খুব হৈ-হুল্লোড় আরম্ভ করে দিল | স্থানীয় বৃটিশ কতৃপক্ষ- 
সেনানিবাসের সৈন্যদের একজন অপামরিক লোকের সঙ্গে এতটা মেলামেশার 
আপত্তি করাতে সেই ছোকরাটি ও নার্সট সেখানকার পাততাড়ি গোটাতে 
বাধ্য হল। তারপর তাৰ 'কলকাতায় না এসে পর পর আরও দু-তিনা্ট 
সেনানিবাসে কয়েকদিন করে কাটাল। কিন্তু সব সেনানিবাস থেকেই 
বিতাড়িত হয়ে মাস দুইয়ের ভিতর আবার কলকাতায় ফিরে এসে বাসা? 
বাঁধল। খবর পাওয়া গেল যে ছোকরাটির কাজই হুচ্ছে বিভিন্ন জায়গায় 
নিম্নপদস্ব বৃটিশ সৈন্যদের নিজের বাসায় এনে তাদের মধ্যে বিদ্বোহ 
প্রচার করা । কিন্তু এত সাবধানে ছেলেটি তার কাজ চালিয়ে যাচ্ছিল 
যে পে বিষয়ে কোন প্রমাণই সংগ্রহ করা গেল না। ব্যা্কে কিছ: টাকা 
ও একখানি বিদেশশ ছাড়পত্র (৮899০: ) ছাড়া ছেলেটির সম্বন্ধে আর 
কোন খবরই পাওয়া গেল না। অনেকেই জানেন যে 070001081 19:0০9৫01৩ 
0০6 বা ফৌজদারী কার্যবাধ আইনে কতকগুলি বিধান আছে যার 
বলে দগুনশয় অপরাধের জন্যে অভিযুক্ত না করেও মানুষের কাছ থেকে 
ভাল হয়ে থাকার জন্যে মুচলেকা € 8০90৫ ) নেওয়া যেতে পারে। যে 
সব লোকের প্রকাশ্যে কোন রোজগারের পথ না থাকে বাযারা নিজেদের 
কাজকর্ম প্রভৃতি সম্বন্ধে সস্তোবজনক কৈফিয়ৎ না দিতে পারে, তাদের বিরুদ্ধে 
ক্র কারাবাধ আইনের ১৪৯ ধারায় মাষলা রুজু করা চলতে পারে । এই 
বিদেশশ যুবকটির বিরহদ্ধেও ১০৯ ধারায় মামলা রুজহ করে,তার কাছ থেকে 
ভালহয়ে থাকার জন্যে*জামীন চাওয়া হল। 

যেদিন মামলার শুনানী হবে তার আগে থেকেই আমি কাগজপত্র 
দেখে প্রস্তুত ছিলাম । মামলা চালাবেন স্বগীয় রায় বাহাদুর তারকনাথ 
সাধু মহাশয় নিজে, আমি থাকব তাঁর সহকারী সরকারী উকিল হিসেবে । 
কলকাতা পুলিশের 199০০1৮০ 16921170510৮-এর 19090 (5010120195101067 
_ গা, 8৭ নিজে আমাদের এই মামলায় উপদেশ (10900০61073) দেবেন । 


আইনের দুনিয়া ১৪ 


অতএব সরকারের তরফ থেকে এ মামলার গন্রদত্ব সহজেই অনুমান করা 
যেতে পারে । 

এখানে এ যুবকটির প্রণয়িনী £081০-170121 নার্সটির সম্বন্ধে দু-একটা 
কথা বলা বোধ হয় অবান্তর হবে না। আরীমতী মামলার শুনানীর দিন 
সাক্ষী হিসেবে কোর্টে হাজির হয়েছিলেন--আযমাদের 00110 2০996০01০01 
এর আফিস হয়ে । আমাদের আফিসে মামলার পহ্ববাহ্কে তাঁর উপস্থিতি 
আমাদের মনে যে ভাবের উদ্বেক করেছিল তাই বলছি । তখন সেই' 
আফিপসটি কি রকম ছিল তাও এই সঙ্গে বলা দরকার । আমাদের আফিসে 
2১০01)0 7909520101 এবং 30101 1900110 996996০91-এর বসবার ভিন্ 
ভিন্ন খাস-কামরা ছিল। তাছাড়া একটি ছোট ঘরে ও একটি বিরাট 
হল-ঘরে আমাদের আফিস ছিল। সেই হল-ঘরে আমাদের কয়েকজন 
কেরাণশ বসতেন । তাদের বপবার টেবিল-চেয়ার ছাড়াও এ হল-ঘরে 
আরও কয়েকটি টেবিল ও চেষার ছিল-_যেখানে সময় বিশেষে পুলিশের 
লোক এবং মোকন্দমার সাক্ষীরা এসে অপেক্ষা করত । আমার ঘরে যেতে 
হলে সেই হল-ঘরের ভিতর দিয়েই যেতে হত । রোজ সকালে যখন আমার 
আফিস-ঘরে ঢুকতাম তখন অনেককেই সেই হল-ঘরে বসে অপেক্ষা করতে 
দেখতে পেতাম । এ মামলার দিনও অনেকেই অপেক্ষা করছিলেন । 
হল-ঘরে ঢুকতেই পসবপ্রথমে আমার নজরে পড়ল প্রগতি-যূগের পোষাক- 
পরা একটি তরুণশ-- প্রথম দৃষ্টিতে অপরুপ সুন্দরী । সেদিনের মামলায় 
কে কে সাক্ষী আসবে তা আমার আগেথেকেই জানা ছিল; কিম্তু 
তার মধ্যে ত কোন তরুণীর নাম মনে পড়ল না। স্ত্রীলোক সাক্ষী 
সেদিন একজনই আসবার কথা-কিম্তু সে ত এক প্রৌঢা নাস। 
ইনি তবে কে? আর একটু কাছে যেতেই বুঝতে পারলাম-__ 
ইনি তরুণী ত ,ননই, যুবতশও নন--প্রৌটা! নব্যভাবের মেকআপ- 
এর চোটে নিজেকে প্রায়-তরধণণী সাজিয়ে ফেলেছেন। তখনই আমার 
কালিদাসকে অনুকরণ করে বলতে ইচ্ছে হল-_-এবং পরে তারকবাবুকেও 
বলোছিলাম-- ্‌ 

ইয়মধিকমনোজ্ঞা নব্যবাসসাপি প্রৌঢ়া 
কিমিব হি মধুরাণাং মণ্ডনং নাকৃতিনাম। 
যাই হোক, মামলা সুরু হল! নার্ঁসটি তশর বিবরণ দিলেন । তারক 
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কাৰু বুড়ো মানৃষ-_মেয়েটিকে সোজা জিজ্ঞাসা করে বসলেন-- আপনি ত 
' ছেলেটির প্রায় মায়ের বয়েসী এর সঙ্গে প্রেষে পড়লেন কি করে? 
'তার জবাবে মেয়েটি বদেছিল--হ 1591] তি] 23 109৩১ 10010 100 005 
[20 000 ৮5111) 1015 01510. ০0] ৫0109 1000৬ 7181 2 50005101 
1510 116 1085, হাকিম ছিলেন 11. 7 5. 7২০৯০৯৫৪৮--যিনি 
পরে হাইকোটের জজ হয়েছিলেন । নার্সটির জবাব শুনে তিনি হাসতে 
হাসতে তারকবাবুকে বললেন-_-7২৪ 738118001, ৫০7) 10750৩ 00৩ 
788151 যাক বিচারে কি হল তাই বলি। সরকার-্পক্ষ থেকে যে প্রমাণ 
খাখিল করা হয়েছিল এ, মামলায়, হাকিম সেগুলিকে যথেষ্ট মনে না করে 
ছেলেটিকে খালান দিয়েছিলেন । 

আমি অনেক সময় ভাবি_এই ছোকরাটি যে এত জায়গায় ঘুরল, 
এতর্দীন এ সব কাজ চালাল, এত খরচের টাকা সে কোথা থেকে পেল। 
মামলায় খালাস হওয়ার পরই সে তার ব্যাঙ্ষ থেকে টাকাকড়ি তুলে নিয়ে 
কোথায় যে চলে গেল তা কেউ জানে না। অবশ্য তখনকার দিনে [07516 
7350178118০ চ২০৪1840775-এর কোন বালাই ছিল না। বিদেশের টাকা 
ক্বচ্ছন্দে ভারতে নিয়ে' আসা যেত এবং এ দেশের টাকাও অনায়াসে এ দেশের 
বাইরে নিয়ে যাওয়া যেত। 

ভারতের ম্বাধশনতা সংগ্রামে অন্য কোন দেশ এব] হা 90708018- 
777 [10 লা 10 77২7777001-এর মত এমন যুদ্িপ্ণ প্রচারকাষ 
করেছিল কিনা জানি না-_ অন্ততঃ সেরকম কোন প্রমাণ আমার হাতে আসে নি। 

জার্মানী যে ভারতের স্বাধীনতা-পংখ্রামের প্রতি সহানুভতিশশল 
ছিল তার প্রমাণ আমরা অনেকবার নানা ভাবেই পেয়েছি । দ্বিতশয় বিশ্ব- 
যহাযুদ্ধের সময় ভারতের * স্বাধীনতাকামী নেতাদের আশ্রয় দেওয়া এবং 
তাঁদের অনুকলে প্রচারকার্য চালান অনেকেরই মনে আছে-_-কারণ তা 
খুব, বেশী, দিনের কৃথা নয়। প্রথম বিশ্ব-্যুদ্ধের সময 15171057) নামে 
একখানা জার্মান জাহাজ ভারতের উপকলে গুলশী-বর্ষণ করে । "অনেকে 
বলেন যে তার কিছুদিন আগে একখানা জামণন জাহাজ ভারতের 
উপকূলে এসে অনেক অন্ত্রশস্ত্র নামিয়ে দিয়ে যায় এবং পরেই [3500 
থেকে গুলী-বর্ধণের মানে এই ইঠ্গিত দেওয়া যে জার্মানশ ভারতের 
অুক্তিকামী সৈনিকদের পিছনে আছে এবং তাদের অন্ত্রশল্ত্র দিয়ে এবং 


* আইনের ছুনিয়। ১৬. 
অন্যান্য রকমে সাহায্য করতে প্রস্তুত, তারা যেন ভর না পায় এবং 
স্বাধীনতার জন্যে লড়ে যায়; 'লড়াই হচ্ছে ইংরেজের সঙ্গে- ভারতের 
সঙ্গে নয়, নইলে জার্মানী আগে থেকে অন্ত্রশস্ত্র ভারতের উপকৃলে নামিয়ে 
দিয়ে যেত না। | 

১৯১৫ সালের সেপ্টেম্বর মাসে বালেশ্বরের জঙ্গলের মধ্যে কয়েকটি 
বাঙ্গালী যুবক ইংরেজ পুদিশের সঙ্গে রীতিমত লড়াই করেছিলেন । 
সে লড়াইয়ে যাঁরা প্রাণ দিয়েছিলেন তার মধ্যে বাঘা যতন (যতীম্ব- 
নাথ মুখাজী ) ছিলেন প্রধান। তাঁর ছবি অনেক কাগজে বেরিয়েছে। 
অনেকের ধারণা যে এ সশম্ত্র লড়াইয়ে এই বাঞ্গান্ী তরুণদল যে অস্ত্রশস্ত্র 
ব্যবহার করেছিলেন, সেগুলি এ জার্মান জাহাজ থেকেই নামিয়ে দেওয়া 
অস্ত্রগুলির অন্যতম | 

আবার অনেকের মতে এ অসত্রবাহশ জাহাজখানা ভারতের উপকূলে 
পেশছানোর আগেই ধরা পড়ে গিয়েছিল এবং সে জাহাজের কোনও 
মাল ভারতবাসদের হাতে পেশছায় নি। এবং বুড়িবালামের তারে 
লড়াইয়ের আগে বাঘা যতশনের দল অন্য উপায়ে অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ করেছিলেন । 
মোট কথা এসব বিবয়ের বিস্তারিত খবরাখবর যাঁদের কাছে ছিল তাঁদের 
অনেকেই আজ ইহলোকে নেই। খবরের কাগজওয়ালাদের কাছে কিছু 
কিছু থাকা সম্ভব | তবে সরকারী দগুরের প্রামাণ্য কাগজপত্রের বোধ 
হয় আর আস্তত্ব নেই, কারণ ১৯৪৭ সালে ভারত স্বাধীন হবার আগে 
যখন (09:15 1781051 30917817791 সরকারী কাজের ভার নেয় ঠিক 
তার আগেই পুলিশের 979০০121] 8121101) বা [1)0611159109 73181100-এর 
হাতে যে সব রেকর্ড ও গোপনীয় কাগজপত্র ছিল সেগুলো পুড়িয়ে 
নম্ট করা হয়েছিল । (0216 18461 (0০6110179101-এ যাঁরা মন্ত্রী হয়ে 
বসেছিলেন, তাঁদের প্রায় সকলের নামেই মোটা মোটা ফাইল ছিল সরকারশ 
দপ্তরে! পাছে তাঁরা কেউ জেনে ফেলেন যে তাঁদের বিরদ্ধে সাত্য 
মিথ্যে কি কি দোষারোপ করে তাঁদের প্রতি সারাজীবন অত্যাচার করা 
হয়েছে, সেজন্যে সে পথ পাকাপাকি ভাবে বন্ধ করবার মতলবে ইংরেজ ওই 
গোপন লঘ্কাকাণ্ড করিয়েছিল;_তাড়াতাড়ি এদেশ ছেড়ে চলে যাবার ব্যবস্থা 
হলেও ওটা তারা ভোলে নি। সেই সঙ্গে কত অপর প্রামাণ্য দলিলপত্র 
যে বহ্ছিসাৎ হয়েছিল, কে জানে ? 


১৭ .» আইনের নিয়া 
নেতাজ” গত দ্বিতীয় [িগ্ব-্যুদ্ধের সময় কলকাতা পাশ কোটে, 
বিচারাধীন থাকা সত্তেবও, ছস্মবেশে ভারত ছেড়ে পাঁলয়ে গিয়ে কিহকাপ 
জার্মানীতে ও অন্যান্য দেশে আত্মগোপন করে থেকে, পরে পরব” রণাঙ্গনে 
উপস্থিত হন। সেখানকার আজাদ-ছিম্বং- ফৌজের “কদম কদম বঢায়ে 
থা” গানটি প্রায় সকলেই জানেন । কয়েক বৎসর আগেও পথে ঘাটে 
ছেলেমেয়েরা এ গানটি গেরে বেড়াত। এ গানখানির একখানা 
গ্রামোফোন রেকও বেরিয়েছিল | পা সরকার সে রেকভখানিকে 
বাজেয়াপ্ত করেন। সেই বাজেয়াপ্ত করার পর সরকারকে কয্নেকটি বিষয় 
বিবেচনা করতে হয়। প্রথম কোন জিনিস বাজেয়াপ্ত করতে হলে 
তাকে হতে হবে একটা" 008520617 অথবা সেই জিনিষটিতে থাকতে 
হবে ৬1515 £61915560696017-৮অর্থাৎ সেই বাজেয়াপ্ত জিনিসটির 
প্রতিপাদ্য বিষয়টি স্ল চোখে দেখতে পাওয়া চাই এই হল আইন। 
এখানে রেকভ্খানির প্রতিপাদ্য বিষয় অথবা ভিতরের জিনিস মোটেই 
দেখা যায় না, সেটা কলে ফেলে পিন লাগিয়ে আওয়াজ বের করে 
কানে শুনতে হয়। অতএব আইনতঃ রেকর্ডভট বাজেয়াপ্ত করার আইনের 
আওতায় আসে না। ঘিিতীয় £--গানের শেষ কলিটির মানে সরকার সম্পর্ণ 
ভুল বুঝেছিলেন । শে কলিটি ছিল 2 


চলো দিল্লা” ফুকারকে 
কৌয-ই নিশান সামৃহাল্‌কে 
লাল কিল্লে পর গাড়কে 
লহ্‌রায়ে যা লহরায়ে যা। 


শেষ চরণটির লহ্‌রায়ে যা কথাটিকে তাঁরা প্লড়ায়ে যা” ধবে 

নিয়েছিলেন । তার ইংরেজ তর্জমা করা হয়েছিল--'2০০৪৪এ ৬10) ৫19 

৮৪৫০৭, | তাঁরা পরে বুঝতে পারেন যে 'লহরায়ে যা'র সঙ্গে 'লুড়ায়ে 

যা'র কোন সম্বন্ধই নেই, যার পঙ্গে সম্পর্ক আছে সেটা হচ্ছে প্লহর* কথা, 

যার মানে ঢেউ বা ৬৪৬৩ । নিজেদের ভুল বুঝতে পারবার পর গভন“মেন্ট 

নিজে থেকে এক বিজ্ঞাপ্ত বের করে আগেকার বাজেয়াপ্ত করার হুক্মাটি 
রদ করেন। 
২ 


মাইর ছনির। ১৮ 

ডাকতের দ্বাধীনতা সংগ্রামে বিদেশীয়গণ আর কোন রকম সহায়তা 
করেছিলেন বলে আমার জানা নেই--অস্ততঃ আইনের কবলে আর কিছু 
পড়েছিল বলে আমার মনে পড়ে না। তবে 1199746 0০970871150 ৮858-এ 
অর্থাৎ “বাবওয়ালার মামলাগ্র--যাতে যানবেস্্নাথ রায়ও একজন আসাম 
ছিলেন-্-বিদেশের সহায়তার খানিকটা আভাস পাওয়া যায়। মামলাটি 
প্রথমে মীরাটে হয়ঃ পরে এলাহাবাদ হাইকোর্টে আপীল হয়| এ মামলার 
রায় অমেক বিষয়েই আইনের নজির হয়ে আছে; অতএব সে সম্বন্ধে বেশশ 
কিছু বলবার প্রয়োজন নেই | অনেকে হুযত জানেন নাযে ড্র কৈলাস 
মাথ কাটজ স্বং কর্ণধার হয়ে আসামশদের তরফ থেকে এ আপিলাটি 
চালিযেছিলেন। 


॥ স্বাধীনতা সংগ্রাম সম্পকিত কয়েকটি অন্যান্য ব্যাপার । 


চলতি ভাষায় যাকে “7৪৮৮/ ৫৪5৪” বলে, সেইরকম একটি ছোট মামলার 
কখা প্রথমে বলি। এই 75৫০ ০৪১৪-এর একজন আসামী ছিলেন মহাত্বা গান্ধী 

২, অন্যান্য আসামীদের মধ্যে ছিলেন ল্বগণ ফিরগশঞ্কর রায় ম'শায়। 
সরকারপক্ষ থেকে যামলা পরিচালনা করেন তারকবাবহ১ সহকারী ছিলাম আমি। 

250০ ০85৪ কাকে বলে সে সম্বন্ধে দু-একটা কথা বললে বোধ হয় 
অবান্তর হবে না। ভারতীয় দগডুবিধি আইনের আমলে যে সব অপরাধ আসে, 
তা ছাড়াও এমন অনেক তুচ্ছ ব্যাপার আছে যেগুলির দ্বারা অপরের যথেষ্ট 
অসুবিধার সৃষ্টি করা হয়। যেমন পথেঘাটে লোকের চলাচলের রাস্তা 
বন্ধ করে কোন জিনিস রেখে দেওয়া বা মাল বিক্রী করা--ইংরেজীতে যাকে 
বলে ০১$৫4০:1০1 করা, পথে ঘাটে প্রত্রাব ইত্যাদি করা, রাস্তায় গোলমাল 
বা মারামারি করা) (৫1591৫811/ ০7৫০৫ )-এই সবগুলিকেও দুনশয় 
অপরাধের মধ্যে ফেলা হয়েছে। যে আইনে এগুলিকে দগুনীয় অপরাধ 
করা হয়েছে সেটি হচ্ছে--৮729116৩ ০৮ (8৯০৮ ৬ ০ 1881)--অর্থাৎ 
১৮৬১ সালের ৫ নম্বর আইন। সাধারণ লোকে. 6০1০৪ /&০৮এর নাম 
জানে না কিন্তু “৫-আইন* বললে ব্যাপারটা সকলেই বোঝে । এই 
£&-আইন”-এর যত মামলা হয় সেগুদিকে 790:/ ৫85৪ বলে । কলকাতা সরে 
ও ৪০9110৩ /৯০শ্এর প্রয়োগ নেই--তার বদলে "০৪168%5 £০1106 /২০৫ 
(20681 ০1866) ধলে এক আইন বলবৎ আছে। সেই ০১//0৪ 
৮০০৩ &০-্এ “৫*আইন”-এর মত অনেক বিধান আছে--এবং কিছু বৈশশিও 
আছে। সেই সব বিধানে রোজকার অনেক ছোটখাট ত্রুটি বিচ্যাতিকে 
ঘগুনীয় বলে বলা হয়েছে। তবে অনেকগুলি ধারায় শান্তি জরিমানা মাত্র । 
কলকাতা সহরে এঁ মামলাগদ্লিকেই ?৪8:/ 685৪ বলে। পথেধাটে আগুন- 


আইনের হনিয়! ২, 
জালা এই জাতীয় একটি অপরাধ | যেখানে আগুন জালা কারণ সেখানে 
”$61৩৬$ শব্দটি ব্যবহার করা আছে । “50৪৪৮ শব্দের ব্যাখ্যা যেখানে 
দেওয়া হয়েছে সেখানে “51981 শব্দটির উল্লেখও আছে । অতএব কোন 
পার্কে আগুন জনাললে তা '50৪০৮-এ আগুন জনলার সামিল হবে--সৃতরাং 
এই বিধানে দগুনীয় | 

মহাম্াজশ ১৯২৯, ১৯৩৭ ও ১৯৩১ সালে যে সকল আন্দোলন চালিয়ে 
ছিলেন--বিলিতি জিনিষ পোড়ান তার মধ্যে একটি ছিল । তিনি কিরণশ*্কর 
রায় প্রভূতির সহায়তায় কলকাতার শ্রদ্ধানম্দ পার্কে অনেক বালাতি জামা- 
কাপড় এনে আগুনে আছুতি দেন । পুলিশ জোর করে সে আগুন শিবিয়ে 
দেয় এবং মহাআ্াজশী ও আরও পাঁচজনকে কলকাতার তখনকার 1৪ 
795514917৩9) 11281560786 পা বত ১ ০ &০%৮০৪1-এর আদালতে 
আপামশ করে চালান দেষ। আগেই বলেছি যে তান্রকবাবু আর আমি 
সরকার পক্ষে হাজির হয়েছিলাম ; মহাতআ্রাজী প্রভৃতির পক্ষে হাজির হয়েছিলেন 
দেশপ্রয় যতান্দ্রমোহন সেনগুপ্ত এবং আরও অনেকে | মহাত্রাজী একটি 
লিখিত বিবরণ কোর্টে পড়েন-তাতে বক্তব্য মোটামুটি এই ছিল যে 
তিনি স্থির করেছিলেন যে বিলিতি কাপড় পোড়াবেন। এই অশ্ষিকাগুটি 
সাধারণের চলাচলের রাস্তার উপর করলে লোকজনের অসবিধা হবে-“তাই 
তিনি আদ্ধানদ্দ পার্কটিকে এই কাজের উপযুক্ত বলে ঠিক করেছিলেন ! 
লিজেদের যে বৈঠকে এর কাজ করা হবে বলেস্থির করা হয়েছিল সেখানে 
কয়েকজন আইনজ্ঞও উপস্থিত ছিলেন | তাঁরা ৮০1০৩ ৫৮ দেখে বলেছিনেন 
যে “58৮৪৩৮৮ অর্থাৎ রাস্তায় অগ্নিকাণ্ড করাটাই অপরাধ; পারে 
আগুন জবালালে কোন অপরাধ হয় না| মহাত্বাজী আত্ও বলেন, 
“আমার আইনজ্ঞ বন্ধুরা যর্দ বলতেনও যে পার্কে আগুন জ্বাললে 
অপরাধ হবে, তবুও আমি পার্ষের ভিতরে আগুন জ্ঞালাতাম। 
আমার মতে নিলিতি জিনিস এনে ভারতবর্ষের বাজারে বিক্রী করা 
নিতাত্তে অন্যায় । বিলিতি জিনিস পোড়ানই আমার উদ্দেশ্য, এবং বিলিতি 
জিনিস আমি পোড়াবই । এতে যদি কোন আইন ভঙ্গ হয় তধে 
আমি নাচার 1৮ 

বিচারে মহাত্বা গান্ধী ও অন্যান্য সকলের ১৯ এক টাকা করে জরিমানা 
হ্ল। মহাত্বাজী জরিমানার টাকা দিতে অস্বীকার করলেন। জরিমানা না দিলে 


২১ আইনের ছুদিয়। 


জেলের ব্যবস্থা ছিল বলে মহাত্বাজী আশা করছিলেন যে তাঁকে জেলে দিয়ে 
যাবে এবং সেই ভেবেই তিনি আদালতের মধ্যেই বষে রইলেন। কিছুক্ষণ 
পরে দেখা গেল মহাত্বাজশর নামে জরিমানার টাকা কোর্টের ক্যাশ ঘরে 
জমা হয়েছে এবং সেই মর্মে একথানি রাঁসদ এনে কোর্টে দাখিল করা হয়েছে। 
এর জন্য মহাত্সাজী বিরক্তি প্রকাশ করলেন-্কিজ্ত সেবার আর তাঁর জেল 
খাটা হল না। | 

১৯২৯ থেকে ১৯৩২ সাল পর্যন্ত সারা দেশে বৃটিশের বিরুদ্ধে নানারকম 
প্রচারকার্য চালান হয়েছিল । বক্তৃতা দিলেই রাজদ্রোছিতার অপরাধে 
আদালতে বক্তার বিরুদ্ধে নালিশ রুজু হত এবং অধিকাংশক্ষেত্রেই বক্তার 
জেল হত । বই বা কাগজ লিখলেই সেটা সংগে সংগে বাজেয়াড করা হত । 
কত ছোট ছোট ছাপাখানা আর 04111806178 115০1)11১৪ যে বাজেয়াপ্ত করা 
হয়েছিল তার হ্যত্তা নেই। বই বা কাগজ যে কত বাজেয়াপ্ত হয়েছিল তার 
তালিকা দিতে গেলে বোধহয় আকারে আঠার পর্ব মহাভারতকেও ছাপিয়ে 
যাবে । তাই সে চেষ্টা না করাই ভাল। 

ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে প্রচারকার্য আরও একরকমে চালান হয়েছিল । 
পুবেই বাজেযাপ্ত করা বই বা কাগজ থেকে গরম গরম অংশ বেছে নিয়ে পথে 
ঘাটে, পার্কে লোক জড় করে পড়ে শোনান হত। যাঁরা এরকম বাজেয়াপ্ত 
বই বা কাগজ পড়ে শোনাতেন তাঁদের পুলিশ গ্রেপ্তার করে কোর্টে 
অভিযুক্ত করত। তখন অসহযোগ আন্দোলনের দিন । এসব মাষলান়্ 
নিজের সাফাইয়ে কেউ কোন কথা বলতেন না--নজেদের পক্ষ সমর্থনের জন্যে 
উচিল নিযুক্ত করতেন না--এবং হাসিমুখে জেলে যেতেন । 

দেশের বড় বড় নেতারা এই দুরকমের প্রচারকার্য ক'রে কারাবরণ 
করেছিলেন-_তাঁদের মধ্যে উারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীজওহরলাল মেহের, 
কলকাতার ভহতপনর্ব মেয়র দেশপ্রিয় স্বগীম যতীন্দ্রমোহন ঢেনগ-প্ত প্রভৃতি 
অনেকেক্সি নাম করা যায় ।* এ*্রা কেউই কোর্টে বিচারের সময় নিজেদের পক্ষ 
সমর্থন করতে কোন উকিল, কেশীসুলশী দিতেন না। আইন অনহসারে 
প্রত্যেক আসামশকে জিজ্ঞাসা করতে হয় এই বলে-__”আপনার বিরদ্ধে অমুক" 
অমুক প্রযাণ দেওয়া হয়েছে । আপনি জবাবে কি কিছু বলতে চান ?” 
এই প্রশ্ন হওয়ার সংগে সংগেই অভিযুক্ত নেতারা একটি করে রাজনৈতিক 
বক্তৃতা দিয়ে বপতেন । এই বক্তৃতা এক এক সময় এমম আকার খারণ 
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করত যে আদালতে বসে কোন হাকিমের পক্ষে সে বক্তৃতা অগ্রসর হতে 
দেওয়া অসম্ভব | এইরকম অমেক মাযলাতেই হাকিম বলতে বাধ্য হয়েছেন 
“শুরি]5 15 ও 0০01 790 ও 28511091200, ৩৪ 2৩ 57010৩৩ 
০717 ৫০ ১1211) 076 ০11০8750817555 27179511176 17075 5৬1৫51705 
828179587০0. | 2 1/00 £০115 0৩ 21101 ও (১০1161081 51555011051,” 
প্রধান মন্ত্রী প্রীনেহেরুর মামলার বিষযে একটি কথা আমার মনে আছে। 
সন ১৯৩৪ সাল--11012915 5০ 665 510179 তখন কলকাতার 0০11161 
95514511097 11821561865, খরা ফেব্রুয়ারী নেছেরুজার নামে একটি 
গ্রেগারশী পরওয়ানা নেওয়া হয় এই কোট* থেকে । তাঁর বিরুদ্ধে 
অভিযোগ ছিল এই যে তিনি হিন্দীতে একটি রাজক্রোহিতাম্‌লক বক্তৃতা 
দিয়েছিলেন । এই রাজপ্রোহ প্রচারের অভিযোগে তাঁকে ১৩ই ফেব্রুয়ারশ 
আদালতে হাজির করা হলে, ১৫ই ফেব্রুয়ারশ মামলার শুনানীর দিন ধার্য 
হয়। হিন্দী 31১০1010817 ৮119৫ হিন্দ্ীতে বক্তৃতার কথাগুলো বক্তৃতা 
দেওয়ার সময়ই চিখে নিয়েছিলেন । সেটাকে ইংরেজীতে তজর্মা করা 
হয়েছিল । তা ছাড়াও পুলিশের 3856181 81810) থেকে একজন 
|158০৫০1 বক্তৃতার সারমর্ম বিস্তারিত ভাবে রিপোর্ট করেছিলেন । 
জওহরলালজীকে যখন তাঁর জবাবের কথা জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল তখন 
মামলা সম্বন্ধে তিনি কেবলমাত্র এই কথাটি বলেছিলেন যে, বাঙ্গাল 
115১56০1-টি তাঁর হিন্দী বক্তৃতার যে ৮০£-087৫ বিরিপোর্টটি দাখিল 
করেছে তার থেকে দেখা যায় যে লোকটি হিন্দী জানেনা এবং হিন্দী 
কথার মানেও জানে না। এ ছাড়া মামলা সম্বন্ধে তিশি আর কোন কিছু 
বলেন নি। সাধারণ রাজনৈতিতিক বক্তৃতা দেবার চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু 
তাঁকে বেশীদহর অগ্রসর হতে দেওয়া হয়নি ১৬ই ফ্রেব্রুয়ারী বিচারের 
রায় বের হল | এ মামলায় তাঁর দহ'বৎসরের 5117019 ০ 
বা বিনাশ্রম কারাদণ্ডের হুকুম ্রোছল। ট 
পরবতা“কালে প্রচার কারের একটি মামলার কথা বলে এই ডি 
শেষ করব । দ্বিতীয়। মহাযুদ্ধের সময় ১৯৪১ সালে নেতাজশী সুভাষচন্দ্র 
বিরুদ্ধে কলকাতার £৫৫101০781 00161 01551461707 11581585৩-এর 
এজলাসে ভারতায় দণ্ডবিধি আইনের ১২৪ “ক*ধারা এবং 0861708 ০ 
17018 8৪1৬৪ এর এক অভিযোগ করা হয়। এই মামলাটির বিবয়ব্তর 


২৩ | হ্াইনের হুদিয়া 
ছিল নেতাজা' সম্পাদিত ৮৮০৮৩ ট1০৩৮ কাগজে প্রকাশিত কতকগুলি 
বাজফ্রোহিতামুলক প্রবন্ধ । মামলা যখন বুজন; হয় তখন নেতাজী বিনা 
বিচারে 6৩1181551 911501৩1 হিসাবে জেলে আটক ছিলেন । যে কদিন 
মামলা চলেছিল, তার প্রত্যেক দিনই নেতাজশকে জেল থেকে আনান হুত' | 
পুিশকোর্টে তখন কোন মামলাই একারদ্দিক্রমে হত না। প্রত্যেক দিনই 
খানিকটা করে হবার পর আবার দশ পনের দিন বাদে তারিখ পড়ত। 
এইরকম একবার যখন পনের দিনের পর আবার শুনালীর জন্যে মালার 
তারিখ পড়ল; সেই মুলতুবী সময়ের মধ্যে গভর্ণমেন্ট তাঁকে জেল থেকে 
মুক্তি দিল। [তান জেল থেকে ছাড়া পেয়ে বাড়শ চলে গেলেন । তার 
পরের শুনানীর দিনে'নেতাজী অস-স্থ বলে তাঁর পক্ষ থেকে এক 11941৩8 
(০5101%০6৪ কোর্টে দাখিল করা হল । আসামীর অবতর্মানে তার 
বিরুদ্ধে মামলা সাধারণতঃ চলতে পারে না। সেজন্যে নেতাজীর বিরদুদ্ধে 
এই মামলাটি দেড় মাসের জন্যে মুলতুবী হল। তার পরের ধার্য দিনে 
না নেতাজশ না তাঁর পক্ষ থেকে কোন উল কৌ্সুল", কেউই আদালতে 
হাজির হলেন না। ফলে তাঁর বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারী পরোয়ানার হুকুষ হল । 
ওই ৬$31781)6 ০ //155€ নিয়ে পুলিশ তাঁর বাড়ীতে গিয়ে দেখতে 
পেল যে সেখানে নেতাজশর কোন পাক্ভাই নেই। তারপর তাঁর বিরহুদ্ধে 
৮7০6181788011 বা গহুলিয়া? করা হল। 6০০187280198-এর মেয়াদ শেষ 
হবার পর নেতাজীর নামে যেসব সম্পাত্ত ছিল সেগুলি “%৫০৪০177৩1 বা 
ক্রোক করার হকুম হল। তাঁর সম্পাস্তর মধ্যে চিত্তরঞ্জন এ্যাভেনিউ-এর 
উপর অবস্থিত অসমাপ্ত প্মহাজাতি সদন” বাড়ীখানাও ছিল । 

১৬৬ নং চিত্তরঞ্জন এ্যাভিনিউ-এ 0০5104608 (০০/2০198191,-এর প্রায় 
দুই বিঘা জমি ছিল । দেতাজশ 'মহাজাতি সদন" স্বাপনা করবেন ঠিক করে 
সেই উদ্দেশ্যে কিছ; চাঁদা তুলেছিলেন । সেই টাকা থেকে তিনি নিজে 
এ দ্ধাবঘা জমি কলকাতা কপোরেশন থেকে 1.০7£-খা) ৮৪55৩ বা 
দশর্ঘকাল মেয়াদী ইজারা নেন। সে সময় গভর্ণমেন্ট কথায় কথায় যত কিছন 
55০901801০1, সমিতি বা সঙ্ঘগৃিকে বে-আইনী বলে ঘোষণা করে 
দিচ্ছিল । দেশের সে-সময়কার সেই পরিস্টিতির জন্যে নেতাজীর পক্ষে 
কোন “0০7777710৬৮ গঠন করে সেই কমিটির হাতে এ চাঁদার টাকাগুলি 
তুলে দেওয়া সম্ভবপর হয় নি। তিনি নিজের নামেই এ জমি ,ইজারা 
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নিয়ে ক্কাতা কর্পোরেশন থেকে ৪127 98700101 কারয়ে এছাজাতি 
সদনের কাজ আরম্ভ করে দিয়েছিলেন । ছিতীয় বিম্বযুদ্ধের জন্যে 
লোছা+ সিমেন্ট প্রভৃতি জোগাড় করার অত্যন্ত অসুবিধা না ছলে হয়ত 
নিজে উপস্থিত থেকেই এই বাড়ীখানি সম্পর্ণ করে ফেলতে পারতেন । 
কোটের পরওয়ানা বলে নেতাজশর নিজ নামের এই সম্পাত্ত ক্রোক করে 
2৩০৩1+৪৮ নিযুক্ত করার জন্যে দরখাস্ত আদালতে করা হল । 

এই দরখাস্ত দেওয়ার আগে গভর্ণমেণ্ট স্থির করেছিলেন যে স্থানশয় 
[0190৮ (00]াা/9৭10161 01 [9০11€কে রিসিভার নিযুক্ত করার জন্যে 
দরখাস্ত করা হবে। কিন্তু পরে ব্যাপারটা অর একট তলিয়ে চিন্তা 
করাতে দেখা গেল যে মাসে মাসে জমির খাজনা ও প্রতি ০332816 
11010101991] 177 কলকাতা কপোোরেশনকে দিতে হবে । কলকাতা 
করপোরেশন তখন কংগ্রেসদের হাতে; এই খাজনা কি ৭:৪%-এর 
কিস্তির খেলাপ হলেই এ সম্পত্তি যে নীলামে তোলা হবে সে বিষয়ে 
কোন সন্দেহেরই অবকাশ নেই । এবং এটাও ঠিক হল যে খাজনা ও 
ট্যাক্স-এর দরুন অতটাকা গভর্ণমেণ্টের ঘর থেকে দেওয়াও সম্ভব নয়। 
শেষে গভর্ণমেণ্ট বিচার করে স্থির করলেন যে একবার যদি কলকাতা 
কর্পোরেশনের 00161 2১6০011%৩ 071০৩াকে এই সম্পত্তির পিসিভার নিযুক্ত 
করা হয় তবে আর কলকাতা কর্পোরেশন সহজে নেতাজার নামের সম্পাস্তিকে 
নীলামে ভুলতে পারবেন না। সে চেষ্টা করলে নিজেদের মধ্যেই গৃহবিবাদ 
সূরহ্র হয়ে যাবে । বলা বাহুল্য যে, গভর্ণমেণ্টের এই আশা ও সিদ্ধান্ত 
একেবারে নিভ*্ল হয়েছিল । 

উপরের পরামশ'মত গভর্শমেণ্ট 1২5০61৮৩/"এর দরখাস্ত করলেন এবং 
তখনকার 07166 1736500৬5 05506 ডে 0১10011761062 এ 
সম্পার্তর রিসিভার নিযুক্ত হলেন । 14, 175101176116৩ রিসিভার হিসাবে 
আদালতকে অনেকবার এ সম্পকে ট্যাক্স ও খাজন্দর দরুন টাকা বন্গোবস্ত 
করবার তাগিদ দিয়েছিলেন”-কোনই ফল হয় নি। কিন্তু যদি প্রথম 
শিদ্ধান্ত অনুসারে [3১০০৮ (008)71158102550 96 চ০1৩তকে রিশিভার 
নিষুক্ত করা হত তবে অল্পদিনের মধ্যেই এ সম্পার্ত নীলামে চড়ে 
সামান্য টাকার বিনিময়ে কোনও কোটিপ্তির আর একটা বাড়ীর মধ্যে 
গণ্য হয়ে যেত এবং তার ফিছিন পরেই তার আর একটি চোক্গ 


২৫ আইনের হুষিয়া 
তলা ভাড়াবাড়ীতে পারশত হত, আজকের এই নেতাজীর গেরবণ় 
ল্বগ 'মহাজাতি পদন” হয়ে বাঙলার বদকে মাথা উচ্চ করে দাঁড়ান সদ্ভব 
হত না কিছুতেই 

এই রিসিভার নিযুক্ত হওয়ার পর নেতাজার অগ্রজ শ্রীশরৎচণ্র বসু 
আদালতে এই অর্মে এক দরখান্ত করেন যে 'মহাজাতি সদনে নেতাজণর 
নিজস্ব কোন স্বত্বই ছিল না, তিনি জনসাধারণ থেকে চাঁদা তুলে 
জনসাধারণের হিতের জন্যে & জমি ইজারা নিয়ে ঘ্মহাজাতি সদনে*র 
বাড়ী তৈরী করছিলেন মাত্র । দেখা গেল যে এ দাবীর সমর্থনে কোন 
দলিল বা কাগজপত্র নেই, বরং প্রকাশ পেল যে কলকাতা কর্পোরেশন 
থেকে যে পাট্টা* নেওয়া হয়েছিল, পেটা নেতাজশর নিজের নামেই নেওয়া 
হযেছিল। ফলে শরৎবাবুর আপাত্বি আদালতে না-মঞ্রুর হল। তার 
পরে 02/109] 0:9০64815 0০৭ অর্থাৎ ফৌজদারশ কাযবিধি 
আইনের 56০৮০ 8৪ (6-0) দফা অনুসারে কলকাতা হাইকোর্টে এক 
দেওয়ানী মামলা রুজু হল। 

ভারত স্বাধশন হবার ঠিক আগেকার 08:6-915 0০৬61171671 এর 
নির্দেশেমত নেতাজীর বিরুদ্ধে যত মামলা ছিল সব তুলে নেওয়া হল 
এবং তাঁর বিরুদ্ধে ৬/৪118170 01001805860) ইত্যাদি যত রকমের 
পরওয়ানা জার ছিল সব প্রত্যাহার করা হল। তার ফলে এই মহাজাতি 
সদ্ম+ সম্পাত্তর উপর গভর্ণমেণ্টের আর কোনও দাবী দাওয়া রইল না। 
তার পরে পশ্চিম বাঙলা বিধাম সভা থেকে 19191505909 /০ 
নামে আইনটি পাশ হয়ে ১৯৪৯ সালের ১৪ই এপ্রল তারিখে 081001 
0358216এ বেরুল। এই আইমনবলে সরকার ৪০৪০ ০ 11051668% 
নিযুক্ত করবার ক্ষমতা গপলেন এবং সৈই 3০৪1৫-কে 13167702108 
০%৩£ অর্থাৎ নিয়মাবলপ প্রস্তুত করবার ক্ষমতা দেওয়া হল। সেই আইন 
অনুসারে নেতাজীর * অসমাপ্ত “মছাজাতি সদন' সম্পূণ হয়ে চিত্ত 
এযাভেনিউন্এয় উপর আজ মাথা উচু করে দাঁছ্িয়ে আছে। 


তে 


॥ ইংরেজ,জাতের ইংরেজ-শ্রীতি ॥ 


দ্বাধাঁনতা লাভের আগে এদেশে ইংরেজদের ইংরেজ-্রীতির বহন নমুনা 
দেখা গিয়েছিল । আজ অনেকেই হয়ত তা ভূলে গেছেন। সে সদ্বন্ধে 
বধ্কিমচন্, প্রভাত মুখুজ্যে প্রভৃতি লেখকেরা যে সব গল্প লিখে গেছেন, 
সেগুলি মোটেই গম্প নয়-বরং অনেকসময় সত্যি ঘটনার কাছে সেগুলি 
পর্যন্ত তুচ্ছ বলে মনে হয়। যাঁরা এ সংক্রাস্ত ঘটশাগল চাক্ষুষ না 
দেখেছেন+ তাঁদের পক্ষে হয়ত এখন সেগুলি বিশ্বাস করা শক্ত । 
আদতে ইংরেজরা নিজেদের দ্বার্থ-সিদ্ধির জন্যেই এদেশে এসেছিল 
অন্য কোন কারণে নয়। কিন্তু তাদের প্রচার বা অপপ্রচারের কায়দায় 
এমন একটা পারাশ্থতি গড়ে উঠেঁছল যে অস্ততঃ এক শ্রেণীর লোকের মনে 
এই ধারণা জন্মে গিয়েছিল যে ভারত বা ভারতীয়দের উপকারের জন্যেই 
ইংরেজ ভারত শাসন করছে। এই সম্পকে দ্বেতাঙ্গ কাব 8970870 518৫- 
%||এর একটি প্রিন্ধ কাবতা নিচে তুলে দিচ্ছি-কারণ এটি নানাদিক 
দিয়ে বিচার বিবেচনার খোরাক জোগায় 2-- 
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আইলের ছি ২৮ 

ঠিক খই যনোবৃত্তি নিয়ে ইংরেজরা এ দেশে চলাফেরা করত | তাদের 
রোজকার জশবমে তারা ভারতীয়দের উপর অত্যাচার করত এবং সৈ সব 
ব্যাপারে সারা ইংরেজ জাত সঞ্ববদ্ধ হ'য়ে তাদের জাত-ভাইকে সমর্থন করত । 
এমন অনেঞফ ঘটনা ঘটেছে যে সাছেব-মনিব গভীর লাত্রে ব্লেহ*ধশ মাতাল 
হয়ে বাড়ী ফিরল, প্রভহুজ্তক্ত খানসামা তার পোধাক ছাড়িয়ে কোনমতে 
রাতের পৌষাক পরিয়ে দিয়ে তাকে বিছানায় শুইয়ে দিল । ভোরবেলা থেকে 
সাহেবের ক্মানের জন্যে গরম জল ইত্যাদি তৈরশ করে অপেক্ষা করতে লাগল 
কখন সাহেব দযা করে উঠবেন | সাহেবের কাজে যাওয়ার সময় পার হয়ে 
গেল, কিন্ত: সাহেবের ঘুম আর ভাঙ্গে না। অতগ্রব খানসামা উভয় সঙ্কটে 
পড়ে ভয়ে ভয়ে সাহেবকে জাগিষে জানালো যে তার আফিসের দেরী হু;য়ে 
গেছে । পগাছেব ঘড়ির কাঁটার দিকে তাকিষে অন্যদিনের মত ন্নান না 
করেই তাড়াতাড়ি দাড়ি কামিয়ে পোষাক পরে খাবার (টেবিলে এসে 
বসল | খানসামাকে ঘুণাক্ষরেও বলেনি যে “আভভি খানা তৈয়্যার চাহি |” 
প্রভুর আবার খানা গরম গরম না হ'লে মেজাজ খারাপ হ'য়ে যায়! অতএব 
সাহেবের খানা তৈরশ হ'তে একটু দেরী হ'যে গেল এবং সেইসঙ্গে 
সাহেবের ধৈর্যের বাঁধও ভেঙ্গে গেল। ফলে এক দৌড়ে সাহেবের 
বাবুচ্চিখানায় গমন ও খানসামার পেটে সবুট পদাঘাত ! প্রভুভক্ত 
খানসামা বেচারা পিলে ফেটে রক্তবমি করতে করতে পড়ে গেল ! ইংরেজ 
৮০1০৩ ০০৭ সদলবলে এসে রক্তমাখা কাপড়চোপড়গুলো:সরিয়ে ফেলে 
খানসামার মৃতদেহ ময়না তদস্তের জন্যে পাঠিয়ে দিল । যথাসমযে ইংরেজ 
০1৮11 501801এর 7১০5৮) ০০6০]া) 13০০: পাওমা গেল,--৮10650 
00 1০ 50৫051 16911 15811001765 ] 

[9100 1৪/৪+ বা শ্রমিকদের জন্যে আইন বলতে গেলে ১৯২৬ সালের 
৮750৩ 07100. 2১০৮-এর আগে বিশেষ কিছুই ছিল না । এ জাতীয় আইন 
ক্রমশঃ হওয়ার পরে কারখানা প্রভৃতিতে পিলে ফাটিঘ়ে মেরে ফেলে পেটা 
এরকম ভাবে বেমালুমঞহজম করে যাওয়া শক্ত হযে পড়ল। কিন্তু অন্য জায়গায় 
'ভারতীষদের জীবনের মে কোন দামই নেই এ মনোভাব প্রকাশ করতে ইংরেজরা 
এককভাবে বা জাত হিসেবে মোটেই দ্বিধা বোধ ফরত না। 

আসামের চা বাগানে একটি খুন সম্বন্ধে কলকাতা গ্বাইকোটের 
খায়রায় একটি মালা হয়েছিল | সে মামলার খবর নপচে বলছি। 


৮ আইনের চলিয়া 


. 
. 


আলা প্থায়াল টি গার্ডেন” মায়ে ইংরেজ ফোম্পাদখর এক চারের 


বাগান ছিল। সে বাগানে কয়েকজন ইংরেজ 149094তা, 5215 
118858৩ ইত্যাদি কাজ করত । যে মধ কমবয়সী ইংরেজ অবিবাহিত 
অবস্থার এ দেশে এসে এ সব চাবাগানে কাজ করত অধিকাংশ ক্ষেত্রেই 
তারা অতি জঘন্য চারয্ের লোক হত । িওাএ নামে একটি ইংরেজ তরুণ 
হীরা নামে কুঙ্গিদের একটি মেদের উপর অত্যাচার করতে যায় । কলে 
পেখানে ঝুঁপি-বন্ডিতে মারধোর খেয়ে ফিবে"আসে | কালা আদমির হাতে 
লাঞ্ছনায় 20109) 78৮০ ধ্‌লিশাৎ হয় এটা কি লে বরদাস্ত করতে পারে? 
তাই তাড়াতা়ি তার কোয়ার্টারে ফিরে এসে ২17এ গুলি ভরে সেটা 
নিষে আবার হারার কুলি*্ধাওড়ায় গিয়ে হাজির হল । সেখানে হশরার বাপ 
ও আরও অন্যান্য লোক জধায়েৎ ছিল--৩1৫ গিয়ে তাদের সামনে চিৎকার 
করে দাবী করল--গ্হীরা হ্যায়?” সাহেব তুমি আরাম এসেছ ?” বলে 
হকার বাপ এগিয়ে এল? সঙ্গে সঙ্গে সেই নর-পশন্‌ হারার বাপকে লক্ষ্য 
করে তি] চালাল | হারার বাপ বেচারা গুলি খেয়ে সেখানেই পড়ে ময়ে 
গেল | এই ঘটনায় কুলিরা খুবই উত্তেজিত হয়ে উঠল, এবং সে উত্তেজনা 
আসাঘের সমস্ত চা*বাগানে ছড়িয়ে পড়ল। ফলে 2৫1৭ এর বিরুদ্ধে খুনের 
মামলা চালান ছান্ডা তখন আর গতি রইল না। 

এখন ৮21৩৭ 1284৩ 01026178? 85৪০০1৪০০1* বলে একটি 
সঙ্মিতি আছে। লে সময় “চ:৮:০৮6৪০ 885০0০৫8097” নামে অত্যন্ত 
ক্ষমতাশালী একটি সমিতি এদেশে ছিল | স্বয়ং বঞ্তলাট সাহেব প্রতি বর 
ন্ডিসেম্বর মাসে কলকাতায় এসে একদিন তাদের এ সাযিতিতভে ভোজ 
খেতেন । সেই ইউরোপিয়াণ-এ্যাসোসিয়েশন থেকে ২শএ এর মামলার 
তন্থির আরম্ভ হল। আসাম অঞ্চলে এমন উত্তেজনার অষ্টি সে সথপ 
হয়েছিল যে কলকাতা হাহীকোর্ট মিদশি দিলেন যে তাঁদের নিজস্ব আদিম 
বিভাগের দায়রায় এ মামলাটির বিচার হবে। কলকাতা হাইকোর্টের 
ইংয়েজ জূরশী তখনকার দিনে প্রায়ই 017৮৩ 506৩এর শ্বেতাঙ্গ বণিক 
সম্প্রদায়ের ম্যে থেকেই বেছে নেওয়া হত এবং তারা সকলেই এঁ ইউরোপিয়ান 
এ্যালোপিএশনের সদস্য থাকতেন । তার ফলে, কলকাতা হাইকোর্টের 
দায়রায় কোন শ্বেতাঙ্গ আসামীর জান-মান ধিপন্ন হলে শ্বেতাঙ্গ জংরীর 
*৬/৩701০৮ ধা রায় কি হবে তা আগে থেকেই অনুমান করা বাদ্--বিশেষ 


 গাইনের চিসিয়া 1. ক 
করে খোদ ইউরোপিয়ান এ্যাসোসিএখশনই যদি আগামী-পক্ষের তির 
কারক হয় । 

[২14 এর মামলায় বিখযাত কেশীসুলী 1৫. 19099 18758 আদামীর 
পক্ষ-্সমর্থন করেন | £১0075% ছিলেন--255819 002 ঢো82যত। ৬ 
0০. আমি তখন সেখানে শিক্ষানবিশ করছি । আসামী [২০৫-এর 
বিধৃতি হুল যে, সে বন্দুক ঘাডে করে শিকার করতে গিয়ে র্রাস্তা হারিয়ে 
ফেলে। পথ ছারিষে সে এ বস্তীর ভিতর ঢোকে । প্হীরা* নামে কাউকে 
সে চেনেমা। সে ইংরেজশ ছাড়া অন্য কোন ভাবা জানে না। হারা বলে 
যে কোনও কথাও আছে এবং হীরা কথাটা যে মানুষের নাম হতে পারে 
তাওসে জানে না। সে নিজে ভারতীয়দের “ভাষা বোঝে না এবং 
ভারতীয়রাও তার ভাবা বোঝে নি। সে পথ হারিয়ে সামনে লোকজন 
দেখে জিউভাসা করেছিল--+11216 £০2৫ হ্যায় 1” অর্থাৎ “এখান দিয়ে 
রাস্তা আছে?” অমনি কতকগুলো লোক তেড়ে এসে তাকে আক্রমণ 
করলে দে আত্মরক্ষার্থে গুলি চালাতে বাধ্য হয়েছিল। বল 
বাহুল্য, ইংরেজ জুরীদের ৬61:41০-ঞএ আসামী বেকসুর খালাস হল । 
[61-এর বন্ধহ-বান্ধব অবশ্য তাকে আর আসামে ফিরে যেতে দেয় নি। 
পরের জাহাজেই তাকে এ দেশ থেকে বিলেতে ফেরত পাঠিয়েছিল । 

এত গেল জনরীর বিচার | খালি ইংরেজ জুরী বলে নয, সকল সময়েই 
ইংরেজ জাত তাদের দেশ-ভাইকে বাঁচাবার জন্যে বন্ধ-পরিকর থাকত । 
নিচের ঘটনাটি তার একটি বিশিষ্ট উদাহরণ বলা যেতে পারে । 

০০০০৪৮৩) নামে একজন উচ্চপদস্থ 11111081 ০90৪1 দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের 
পময় বার্মায় ছিল। যখন সেখানকার ৫০৬৪7০1 এদেশে পালিয়ে আসে 
তখন মে যাতে অক্ষত দেহে চলে আঙতে পারে সেব্যাপারে 08818) 
নেক সাহায্য করেছিল । 0০:৪8) ভারতবর্ষে এসে 01৮11 5991৮ 
06ঠ20য817৮এ অসামর্িক কাজে নিযুক্ত হ'ল। তখন অবশ্য তার 
11111) 850 ছেড়ে দিতে হছল। 068+/8)7 কলকাতায় 01511 571 
এর 11825 2015506107 0115060186৩-এ এপ্রকজন হোমরা চোমরা 0708৫ 
হল | 17275201680107 01759156৫-এ তার হাতে অনেকগুলি মোটর 
গাড়ী, লরী ইত্যাদি থাকত। সে সব গাড়ীর মেরামত, চলাচল প্রভৃতি 
সব বিষয়েরই হর্তাকত্তা ০০৪৮/৪/ নিজেই ছিল । সে তখন 1৪ 5০০০1 


গু১ | আইনের ছলিয়া, 
5056৮ অঞ্চলে এক বিরাট 11০০7 38158৩ খুলে বলল 01%1 9৮৮ 
০৩18৫৮1ঞ7৮এর গাড়ীগৃলো ত' সেখানে মেরামত হতই, তাছাড়া বাইরের 
অনেক গাড় সেখানে আসতে লাগল । এ কারখানার কারবার খুরই ফলাও 
হয়ে উঠল | সেই কারখানার এক অংশে সে কয়েকটি বেশ পক্ষিপাটিতভারে 
সাজান কামরা রেখেছিল, যে গুলি সে সময়কার অনেক বড় বড় ইংনেজ 
অফিসারদের সান্ধ্য-সম্মিলনশ ও নৈশ-বৈঠকের আড্ডা হযেছিল। এক কথায় 
ঘলতে গেলে তখন কলকাতায় এমন ইংরেজ আফসার কমই ছিল 
যারা ০96৪%/৪১-র এ সংলগ্ন কামরাগুলিতে তার আতিথ্য গ্রহণ 
করে খানা-পিনা আমোদ-প্রমোদ করে নি। 
সরকারী কর্মচারশদের উপর প্রযোজ্য কতকগুলি ০০89০ 81৪৪ 
€(চালচলন, কার্যকলাপ ও ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ নিয়মাবলী ) আছে। তার 
একটি হচ্ছে যে কোন সরকারী কমচারী ০%৪770191-এর অনুমতি ছাড়া 
কোনও কারবারে জড়িত হতে পারবে না। যদি কোনও সরকারী কর্মচারী 
এ নিমের ব্যতিক্রম করে গভর্ণমেণ্টের অনুমতি না নিয়ে কোন 
কারবারে ব্রতশ হয় তবে সে ভারতীয দণ্ডববধি আইনের ১৬৮ ধারা অনুসারে 
দণ্ডনীষ | এ ক্ষেত্রে গভর্ণমেণ্টের অনুমতি বলতে গভর্শমেণ্টের 
নিষমানুযায়ী কেতাদুরস্ত 0১০৬৪1171)0-এর নামীয় অনুমতিই বোঝায়- 
কোনও বিশিষ্ট কর্মচারণর ব্যক্তিগত মৌখিক অনুষতিতে চলবে না। 
০6৮৪15% যে এই মোটর গ্যারেজের কারবার করছিল তার জন্যে না 
সামরিক বিভাগের, না 0০%611711)676 ০0 117৫19-র7 কোন বেসামরিক 
বিভাগের, না 0০৬61101916 ০1 997881-এর কোন বেসামরিক বিভাগের-_ 
কোন বিভাগেরই কোন যথাযথ অনুমতি কোনদিন সে নেয়নি । তা সত্তেহও 
উচ্চপদস্থ ইংরেজ 1, ০* 5. অফিসার এবং অন্যান্য রাজকরমচারীরা ০:৯৬2)-র 
ই গ্যারেজে যে রকম বেপরওয়া ভাবে সান্ধ্য ও নৈশ সম্মেলনে যোগদান 
করতে লাগল তাতে সেটা রশতিমত কলঞ্ক ও কুৎসার ব্য্ূপার হয়ে দাঁড়াল। 
পশ্চিম বঙ্গের ভৃতপর্ব ০19161 5505021) 511 55 1. 05) তখন ০151 
921) 099107797৫4 কোনও একটি বিশিষ্ট পর্দে অধিশ্ঠিত ছিলেন । 
এই কেলে্কারণী ও কুৎসার খবর তাঁর কাছে আসতে লাগল এবং 208:8%18)- 
এ বেআইনী কাজ ও তার অবশ্যম্ভাবী ফলাফল শ্রীরায়ের কাজে অসহবিধার 
সৃষ্টি করতে লাগল | তিনি তখন এই অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ালেন । 


, আইনের ছুদিয়া গ 
কিন্ত তাঁর উপরওয়াণা যত ইংরেন্ব (, ০. 5. 08০৩1 সবাই ব্যাপারটাকে 
ছেসে উড়ান্সে দিতে লাগল | আ্ীরার় এমনভাবে বেকে বসলেন যে ইংরেজের 
ইংরেজ প্রশ্নীত আর 0০৮০%2/কে রক্ষা করতে পারল না এবং শেষটার 
তখনকার রাঙলা সরকার ০১৫০৪%/৩)্র বিরুদ্ধে মামলা রুজু করতে বাধ্য 
হলেন। 6411০ 9৩5৪৩46৩1 হিসাবে সরকার পক্ষ থেকে মামলা চালাবার 
ভার পড়ল আমার উপর । আমার সহকারণশ ছিলেন প্রীসত্যেন্্নাথ চৌধুরী 
-্িনি হাইকোর্টে “ধ্ুব চৌধুরশ? নামে খ্যাত । এখন তিনি হাইকোর্টের 
পাবদিক প্রশিকিউটর এবং ৮0188417001 0 01908017107 নামে এ্যাটশি 
আফিসের মালিক | যে 2০1০০ ০67০৪৮টি আযার সহায়তাষ নিযুক্ত ছিলেন 
তিনি হচ্ছেন এখনকার পুিপের [07540 001110153100615 03০18৮07971 
[0১ 0, 10175150516, 1.5. তিনি বড় বড় 3০৪ 08০াদের 
কাছে গিয়ে তাদের 55150617€ বা বিবৃতি নিয়ে এলেন । 03০০শাঘোচও 
৩ ড675881 বা 0০৬৩) ০01 [5019-র যতগুলি 1৩9217011শএর সঙ্গে 
088৬ সংশ্লি্ট ছিল সব 10978100671 থেকেই প্রমাণ সংগ্রহ করা হল যে? 
0৮9৬০ গভর্ণমেণ্টের কাছ থেকে এই মোটর গ্যারেজ চালিয়ে কারবার 
করার জন্যে কোনও অনুমতি কোনদিন চায় নি এবং গভর্ণমেন্ট থেকেও 
কোন অনুমতি কোন দিন দেওয়া হয়নি। 

মাষলা চালাতে গিয়ে সাক্ষীদের দ্বারা আমায় আইনতঃ প্রমাণ করতে 
হ'ল যে:- 6১) এ যোটর গ্যারেজ্ঞটির মালিক ০৮৬৪৮ নিজে ১ 
(২) মোটর গ্যারেজটিতে মোটর মেরামতের কাজ কারবার করা হয়ঃ 
(৩) 08০৪৬/8% নিজে 0০০৮০700606 551592 বা সরকারী চাকরে ঃ 
(8) 05৪১ গভর্ণমেণ্টের অনুমতি না নিয়ে এই কারবার চালাচ্ছিল। 

গ্যারেজের কাগজপত্র, মিউনিসিপ্যালিটির লাইসেন্স ইত্যাদি দেখিয়ে 
প্রথম দ্খটি অভিযোগ সহজেই প্রমাণ করা গেলণ শেষের দুটি আিযোগ 
প্রমাণ করতে সংশষ্ট সব ভিপার্টমেন্ট থেকেই বড় বড় অফিসারদের ডাকা 
হল ]. (09৬4৮ যে ০0০৬৮101760 96৬৪2 এবং গভর্ণমেণ্টের অরশনে 
কি কদূজ করে সে কথা সকলেই প্রমাণ করলেন । তাঁদের দ্বারা আরও প্রমাণ 
ছল যে 0%৪৬ণ্য এই কারবার করবার বা চালাবার জন্যে অনুমতি চেয়ে 
গভণ“মেণ্টের কাছে কোন দরখাস্তই দেয় নি। কাজে কাজেই গভর্ণমেণ্ট 
থেকে 0$:4%/৪%-কে এ কারবার করবার জন্যে কোন অনুযাততিই দেওয়া 


টিটি আইনের কুলির! 


হয়নি । ধতগুি ্ডিপামেস্ট থেকে এই রকম আনুমন্তি ফেওয়া স্জব) 
সেই লব ভিপাট“মে্ট থেকেই যখন এই কথাটা প্রমাণ হয়ে গেল? তখন 
0০0৮9৮%৮%শ্র পক্ষে আর গভগমেষ্টের অনুমতির অভাব সম্বন্ধে 
487৩0 01 005৮ বা পন্দেছের সুযোগ" দাবণ করঘার রাক্তা রইল না। 
একের পর এক হোমরা চোমরা ইংরেজ সাক্ষী এসে এই কথাগুলি 
প্রযাণ করে গেল । তাদের মধ্যে দুজন উচ্চপদস্থ 14119 0০: ছিলেন 
জনেই 15101 0610051. এদের সকলের জবানবন্দশতে এই কটি 
কথা নেওয়া হল £--"আমি এত বখসর ধরে 0%99%কে চিনি । সে এখন 
5617891 0০৮৫৫20হাশেএর। 015৮] 58001506128160060440116001 
961127509159090, যদি কোন সরকারশ কমচারী নিজে কারবার করবার 
অনুমতি চেয়ে আমার ভিপামেণ্টে দরখাস্ত করে, সেই দরখাস্ত যথাক্রমে 
আমার কাছে আসবে। আমি আমার ভিপাটযেণ্টের কাগজ পত্র 
দেখোছ । আমার ভিপাটমেণ্টে 080৮5) এরকম কোন দরখাস্ত করে 
নি) কাজে কাজেই. আমার ভিপার্টমেপ্ট থেকে ০৫:০৬/৪)কে নিজে 
কারবার করবার কোন অনুমতি দেওয়া হয় নি। এ শমদ্বন্ধে আমার 
ভিপার্টমেণ্টে কোন কাগজপত্র নেই।” এই কথা কটি ছাড়া এই 
সাক্ষদের আর কোন কথা জিজ্ঞাসা করা হয নি; কারণ বেশ বোঝা 
যাচ্ছিল যে এস্ৰা সকলেই এই কথা বলতে প্রস্তুত হয়েই এসেছেন যে 
০৫58 তার মোটর গ্যারেজের কারবারটি মোটেই গোপনে করে নি, 
বরং প্রকাশ্যভাবে সকলকে জানিয়েই করছিল এবং বড় ছোট সব 
শ্রেণির কমণচারশরা তা জানত। সে কারণ তাদের যখন মাত্র উপরের 
আকারের জবাশবন্দধশ নেওয়া ছাড়া আর কিছু জিজ্ঞাসা না করে 
একের পর এক সাক্ষীকে কুটরো (৬/10755 2০৯) থেকে নেমে যেতে 
বলা হচ্ছিল সকলেরই মুখ হাঁড় হয়ে যাচ্ছিল। সব চেয়ে জা 
করেছিলেন 8917581 3০%911)11171-ঞন তখনকার 011৩ 5501750810, 
তাঁরও উপরের আকারের জবানবন্দটনকু নেধার পরই আদালতের কায়দা 
অনুসারে আমি তাঁকে বলি”--প980৬ 211. 1721710 8০০, ০9 718) 
10৬1 8650 ৫০৮11-৮ তিনি আর থাকতে না পেরে ফ্যাল ফ্যাল করে 
'একবার চারদিকে তাকিয়ে দেখে য্যাজিচ্ট্েটকে উদ্দেশ করে বললেন।- 
৮15 (825 8111 88৫ 1 1070%/ 5 1৩6 7101৩. বিচারক ছিলেন এ 


আইজ ছুনিয। ৪ 


মাফলার, নি 387681১0758 তখনকার ০071 দিশছিত1৫50) 
14188155065, ০81085 যিনি বত'মানে পশ্চিষবঙ্গা গন্ডপণষেপ্টের ০7৬ 
5৬৫৩881), তিনি ব্যাপারটি বুঝতে পেরে হেসে বললেন ০71 
58০1৩8৩19১০ ০৪ 79625 সাত 11 16৩ ২৫11 581 টতিও 
৪১০৪০ 5৬510917615 1070৬ ৬1791 115 ঠা ৩০793 বাপ 
প10৩1--অর্থাৎ |পাত 4. 2৭10৩ ছিলেন আসামীর ফেশীসৃলশ-- 
এখন তিনি 11121 ০০০1৮এর 18৫59 । 

এই রকম প্রমাণের পরে 06০5%2)র যে ছেল হয়ে গেল তা বলাই 
বাহুল্য । এই সাজার বিরুদ্ধে ০৫৯%/2) হাইকোর্টে আপীল করে, 
এবং সেই 4/02821-এর শুনানী হয় |, 195010৩ হি০৯৮৪1 
এর কাছে। [তিনি পত্রপাঠ আপশলটি ভিসমিস করে দ্িলেন। পরে 
০১::৪%৪/র তরফ থেকে €৪৫৭151 0০০০7৮এ আপীল করবার অনুমতি 
চাওয়া হয়েছিল, তাও নামঞ্জুর হয়--অর্থাৎ ০$8৪৬/2)র সাজা বহালই থাকে । 

ইংরেজদের ম্বজাতি প্রীতির অন্য ধরণের একটি উদাহরণ এবার দিচ্ছি। 
এর ঘটনা ও আখ্যানভাগ সম্পর্্ণ সাত্য--কেবল নামগঃলি সবই কম্পিত ; 
অর্থাৎ ছল্সনাম” ব্যবহার করেছি সব নামের জায়গায় । আসল নামগুলি 
কেন গোপন করতে বাধ্য হয়েছি আখ্যাধিকাটি পড়লেই বুঝতে পারবেন । 

কলকাতা থেকে কিছ দরে মাত্র একরাত্রের পথ গেলে এর ঘটনা 
স্বল। অবিভক্ত বাংলার একটি জেলার সহর_ধরুন সে জাধগার নাম" 
গোবিন্দপনর | সেখানে নতুন একটি উকিল রতিকান্তবাবুর বেশ ভাল 
পশার জমেছিল। কাজে কর্মে খুব চালাক বলে তার নামডাকও 
হযেছিল। একটি ছোটখাট জমিদারণর মালিক নিঃসস্তান কমবয়সশ বিধবা 
কাদল্বিশী দেবী গোঁবন্দপুরে এসে হকতিকান্তবাবরকে দিয়ে তাঁর 
জমিদারীর মামলা মোকদ্দমা সব করাতেন, কারণ কাদম্বিনশ তাঁর সরকার 
গোমজ্তাদ্দের বিশ্বাস করতে পারতেন না। কল্কাতার বাইরের, উকিল 
বধিদের বাড়াতে দুর পাড়াগাঁ থেকে মনক্ধেল এলে থাকতে দেওয়ার 
ব্যবস্থা হয়। সাধারণতঃ পুরুষ মকেলই আসে এবং বৈঠকখানা ঘরের 
একপাশে ফরাসে তারা শুষে থাকে । মেয়ে মানুষ মন্ষেল খুব কমই 
আসে। এলেও রাত্বিবাস করে না উকিলবাবধূর বাড়তে | ঞাকবার মামলার 
জন্যে কাদম্বিনী সদরে উিল-বাড়ীতে উপস্থিত হলেন। এক্ষেত্রে 


৫ | আইনের ছলিয়। 
উদ্চিল মক্ষেল দুই পক্ষই ব্রা্ণ। রতিকাত্তবাধুর ল্রী ক্ষাফম্ধিনীকে 
অন্দরে নিযে গিয়ে কুটুম্বস্জাদরে রাখলেন | এইভাবে কারাস্বিনী মামলার 
ব্যাপারে দু তিনবার ধাতায়াত করল । ্তান্পর মাস দুই বাদে আবার 
তারিখ পড়ল এবং তখন কাদম্বিমীর আবার আসায় কথা ঠিক হয়ে 
রইল। এদিকে রাতিকান্তবাবূর স্ত্রী সন্তানসম্ভবা | প্রসব হওয়ার জন্যে 
তাঁকে বাপের বাড়ী যেতে হল কাদশ্বিণীর মামলার এবারকার ধার্য 
দিনের আগেই, কারণ রাতিকাস্ত বাবুর বাড়শতে আর দ্বিতীয় মেয়েছেলে 
ছিল না। মামলার ধার্য দিনে কাদস্বিনী এস এবং আগের যতই 
রতিকাস্তবাবুর অন্দরে রইল--যদিও বাড়ীতে আর কোন মেয়েমানুৰ 
ছিল না। এদিকে রতিকান্তবাধুর স্ত্রী প্রসবের সময় বেশী রকম অস্যস্থ 
হয়ে পড়াতে তাঁকে দীর্ঘদিনের জন্যে বাপের বাড়ীতেই রয়ে যেতে হল । 
ইতিমধ্যে কাদম্বিনীর মামলার দু'বার তা্সিখ পড়ল এবং তাকে দু*বারই 
আসতে হল ও রিিকান্তবাবুর ডেরায় উঠতে ছল | তারপর তৃতাষ 
বারে যখন কাদম্বিনী এল তখন সে রতিকাস্তবাবুর ফাঁকা বাড়ীতে 
কায়েম হয়ে রয়ে গেল। ক্রমশঃ দেখা গেল কারদন্বিনী সম্তান-সম্ভবা | 
কিছু দিনের মধ্যেই পে গর্ভ নষ্ট করা হল। এইভাবে কিছুকাল কাটার 
পর কাদশ্বিনর আবার সন্তান-সম্ভাবনা হল। রতিকাস্তবাব তাঁর 
স্ত্রীকে তার বাপের বাড়ী থেকে আর আনেন নি--তাঁর জাগা পুরণ 
করে কাদল্বিনীই বসবাস কবছিল। এবার কিস্তু কাদম্বিনী তার পেটের 
সম্তান নম্ট করতে বরাজশী হল না। এদিকে প্রসবের সময় এগিযে আসছে 
দেখে প্রীমান বৃতিকাস্ত কাদম্বিনীর উপর রীতিমত অত্যাচার আবম্ভ করল; 
এমন ফি গভ্ নষ্ট না করুলে কাদশ্বিনীকে খুন করার ভয় পযন্ত দেখাল । 
গোবিদ্দঘপুরে তখন এক বৃদ্ধ বাঙ্গালী জজ সাহেব ছিলেন। তিনি 
দেবতার মত লোক ছিলেন। তাঁর স্ত্রী-ও স্বামীর উপযুক্ত সহধর্মিনী 
ছিলে । সকলেই তাঁর দুজনকে অত্যন্ত ভক্ষি-শ্রদন্ধা করত। কাদম্বিনশ 
একদিন ধিকেলে তাঁদের কুঠিতে পালিয়ে গিয়ে জজ সাছেবের স্ত্রীর কাছে 
কেদে পড়ল ও তার দুর্ভাগ্যের কথা সব খুলে বলল । কাদক্িনী যখন 
তার দুঃখের কথা জজ সাহেবের স্বণকে জানাচ্ছিল সেই সময জজ সাহের 
কাছারশী থেকে ফিরলেন। সমস্ত কথা শুনে জজ সাছেব পুলিশ 
সুপারিন্টেনডেষ্ট ও পিভিল সাজেনকে ডেকে পাঠালেন এবং তাঁদের 


আইনের 'ুনিয়া ৩ 
সব কথা ঘুঝিয়ে দিয়ে তদের যথা-কর্তব্য বলে দিলেন। সেরাত্রিটা 
কাদশ্বিনী জজ সাহেবের কুঠিতেই কাটাল। পরের দিন সকালে 
কাদম্বিনীকে হাসপাতালে ভার্ত করা ছল এবং পুলিশ সুপারিনূটেনডেন্ট 
সাহেব কড়া পাহারা রেখে এমন বন্দোবস্ত করলেন, যাতে রতিকাস্ত বা তার 
তরফের ফেউ কাদম্বিনীর ত্রি-সীমানায় না ঘে'সতে পারে । 

যথা সময়ে হাসপাতালে কাদম্বিনীর একটি ছেলে হল। সেখানে 
মাসখানেক থাকার পর কাদাম্বন একটি আলাদা বাসা ভাড়া করে থাকতে 
লাগল । পুলিশ লাছেবের সহায়তায় কাদম্বিনশ রতিকাস্তের বিরুদ্ধে কোর্টে 
ফৌজদারী কাযবিধি আইনের ৪৮৮ ধারা অনুসারে নালিশ করে তার 
নাবালক ছেলের খোরপোশের জন্যে মাসহারার হুকুম পেল। কিন্তু 
কিছুকাল বাদে দেখা গেল যে সেই মাসহারা বন্ধহয়েগেছে। খবরনিয়ে 
জানা গেল যে রতিকান্ত দেওয়ানী আদালত থেকে এক ডিক্রি পেয়েছে যাতে 
বলা হয়েছে যেঃ কাদম্বিনীর ছেলের বাপ যে কে তাজানা নেই এবং বাঁতিকাস্ত 
নিজে সে ছেলের বাপ ত"? নয়ই। অতএব রতিকাস্ত ওই নাবালকের ভরণ 
পোষণের জন্যে দায়ী নয। মামলার বিবরণে প্রকাশ যে কাদম্বিনশ তার 
যোকদ্দমা করাবার জন্যে রতিকাস্তর বাড়ীতে আমে এবং নিজের অসহায় 
অবস্থা জানিয়ে রতিকাস্তর বাড়ীতে থাকার অনুমতি পায়। রতিকাস্ত 
সরল বিশ্বাসে তাকে বাড়তে থাকতে দেয়। ক্রমশঃ রতিকাস্ত জানতে 
পারে যে কাদম্বিনী সন্তান-সম্ভবা। তখন রতিকাস্ত দয়াপরবশ হয়ে 
কাদম্বিনীকে বাড়ীতে থাকতে দেয়। পরে সে হঠাৎ আবিষ্কার করল যে, 
কাদম্বিনী অত্যন্ত ঘৃণিত চরিত্রের মেয়েছেলে এবং তার চরিত্র এত খারাপ 
যে কোনও ভদ্বলোকের বাড়ীতে তার জায়গা হওয়া উচিত নয়। তাই 
রৃতিকাস্ত কাদম্ষিনীকে তাড়িয়ে দিতে বাধ্য হয়ঃ এবং সেই রাগে কাদস্বিনশ 
রৃতিকান্তের বিরুদ্ধে মিথ্যা দোষারোপ করে ফৌজদারী কোটে ৪৮৮ ধারার 
& মামলাটি করে মাসহারার হুম পেয়েছিল 

তখন সহরে অফিসার মহলে অনেক অদল-বদল হয়ে গেছে। কাদম্বিনশ 
পলিশ সাছেবের কুঠিতে গিক্সে জানতে পারল যে আগেকার পুলিশ সাহেব 
বদলি হয়ে গেছেন ও তাঁর জায়গায় নতুন পুশ সুপার এসেছেন । গেটের 
সিপাই কাদদ্বিনীকে ভিতরে ঢুকতেই দিল না। খবর নিয়ে আরও জানতে 
পারল যে, হাসপাতালেও পরান সিভিল সাজন ও ছোট ভাত্কারসাহেব 


৩৭ আইনের দিক 


দুজনেই বদলি ছয়ে গেছেন সেখানেও নতুন ডাক্তারবাবুরা এসেছেম। 
এই! সব খবর নিতে নিতে বেলা গেল এবং ঠিক নন্ধ্যার আগে জব্জ পাছেবের 
কুঠিতে গিয়ে উঠল । 

সেখানে এক অত্তুত পরিস্থিতির উত্তব হল। সেই খবিতুল্য বাশ্গালী 
জজ সাহেবও বদল হয়ে গেছেন-_তাঁর জায়গায় এসেছেন খাঁটি ইংরেজ 
জজ সাহেব-11, 38785 ; এই 48179৪ সাহেবের একটন পারিবারিক 
ইতিহাস ছিল | তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে বনিবনা হত মা বলে 115, 481795 
কযেক বৎসর যাবত ছেলেপিলে নিয়ে বিলেতেই আছেন--ভারতবর্ষে 
স্বামীর কাছে আসেন নি। 1৭1, 48185 অতবড় কুগিতে একা না থেকে 
তাঁর 2৫৫10101791 18455 [1.71701785$কেও তাঁর সঙ্গে থাকাতে 
দিষেছিলেন। 1৭1. 78০1185 অবিবাহিত যুবক, অতএব জজ সাহেবের 
কুগিতে এবার যেয়ে মানুষের নাম গন্ধও ছিল না। এই অবস্থায কাদম্বিনশ 
সন্ধ্যার সময় জজ সাহেবের কুঠিতে এই দুই ইংরেজের মাঝে গিয়ে পড়ল। 
জজ সাহেব সমস্ত খববাখবর শুনে কাদম্বিনীকে পরের দিন কাছারাঁতে তারি 
সঙ্গে দেখা করতে বলে দিলেন । 

পরের দিন কাছারীতে 11৮" 42115 পেশকারকে নিদেশি দিয়ে কাদম্বিনী 
যাতে তাভাতাড়ি রতিকান্তবাবুর দেওযানশ মামলার রাষের নকল পায় তার 
বন্দোবস্ত করে দিলেন এবং রত্তকাস্তকে ডেকে ধমকে বললেন--“আপনি 
যদি কাদম্বিনীর সঙ্গে তার সুবিধে মতন মিটমাট করে না নেন, তাহলে 
আমি নিজে কাদম্বিনীকে দিযে আপশল দায়ের করাবঃ তখন ব্যাপারটা 
আপনার পক্ষে মোটেই সুবিধাজনক হবে না। রৃতিকাস্তবাবহ শি. 12াভ5কে 
বলে এলেন যে, তিনি নিশ্ষযই কাদম্বিনীর সঙ্গে মিটমাট করে নেবেন” 
কিন্তু আসলে তার সে রকম ইচ্ছে মোটেই ছিল না, বরং 1" 487185-এর 
কাছ থেকে চলে এসেই রতিকাস্ত একটা দল পাকিয়ে ফেলল । 

প্রথম যখন ব্যাপারটা জানাজানি হয়েছিল তখন থেকেই রতিকান্তকে 
প্রায় 'সকলে একঘরে ধরে রেখেছিলেন । তারপর যখন রতিকান্ত দেওয়ানী 
মামলা রুজু করল, তখন সকলে আরও বেশী চটে গিয়েছিলেন । কিন্তু 
যখন 1৭1. 1817785 কাদম্বিনীকে দিয়ে আপশীল করাবেন বলে ভয় দোখিযেছেন 
একথা উফিল-লাইব্রেরণতে প্রকাশ পেল, তখম হাওয়া উল্টো বইতে সুক্ু 
করল। সেই উকিল লাইব্রেরীর মেম্বাররা প্রায় সকলেই 1. 581795-এর 


। আছিনের 'গুনিয়া ৪৮" 
উপর চর্টে গিয়ে রতিক্াস্তবাবুকে সাহায্য করবেন বলে ঠিক করলেন 
এইভাবে ধ্লীতকাত্তবাবুর স্বপক্ষে একটি দল গড়ে উঠল । 

এদিকে 1৭. 45175 তাঁর পেশকারকে দিযে কয়েকবারই কাদম্বিনীর 
মামলা ষেটানর কথা রতিকান্তবাবদকে মনে করিষে দেন । কিন্তু রাঁতিকাস্তবাবু 
তাঁর কথা রাখল না দেখে, যে দিন কাদম্বিনর আপশল দাখিল করবার শেষ 
দিন ঠিক তার আগের দিন এ পেশকারকে ডেকে কতকগুলি উপদেশ দিলেন 
এই ব্যাপারে । পেশকারটি একট বেশশ বৃদ্ধি খরচ করে নিচের চিঠিখানা 
িখে চাপরাশী দিযে বতিকাস্তবাবুর কাছে উকিল লাইব্রেররতে পাঠিযে 
দিলেন :-- 

“1065 58165 (0.4) 1587505 6০ 17965 08৮ 3০৪ 11856. ৫015 
7001116 5০ 01070110115 01891550৫80 (01 91115 
68৫517011175 ৪1১১9৪) 8258110567০, 1011555 ১০৪ 17815 & 55601590601 
56601810170 11 009 ০০9/755 ০1 015 ৫2), 10085 5815 ৮4111] 565 015 
7৩ £791 15 015 11) 075, 10 ৬111 0150 05 01751506150 ৮০ 
015 019 ০ 1৭171001785 5০ 719556 09 ৫816001.5 

ব্যস, আর যায কোথা! চিঠ্রিখানা উকিল লাইব্রেরীতে পেশছানমাত্র 
যেন বারুদের আ্ততপে আগুন পড়ল । সকলে সমস্বরে বলে উঠলেন--ণ্এর 
বিহিত হওয়া চাই-ই চাই |” রতিকাস্তবাবু একদিন অপেক্ষা করে দেখলেন 
যে কাদম্বিনীর আপণলটি সমযের মধ্যেই দাখিল হুল এবং এক বেলার মধ্যেই 
আপাঁলের নম্বর পডে 1৭1. 11০01125-এর এজলাসে শুনানশর জন্যে পাঠান 
হযে গেল । রাতিকাস্তবাবহও 878৪17৫ 6৪৪ দ্রিষে এক বেলার মধ্যেই সব 
সই-মোহর নকল নিষে রাতারাতি কলকাতায় এসে উঠলেন । একখানা 
/ি৫৬1 করে | 181795-এর পেশ-কারের লেখা সেই চিডিথানা দাখিল 
কবে কলকাতা হাইকোর্টে দরখাস্ত করে প্রার্থনা করলেন যে, এ অবস্থায় 
গোবিদ্দপহরে সুবিচার তিনি পাবেন না, অতএব আপশলটি শুনানশ ও 
বিচারের জন্যে অন্য জেলায় পাঠানর হনকুম দেওয়া হোক । রতিকাস্তবাব 
যে ৯৫১41 করলেন তাতে অনেক কথাই বলা ছিল। তার মধ্যে এ কথাও 
ছিল যে কান্ছম্বিনীকে দিনে রাতে--এযন কি গভশর রাত্রেও--জজ 
সাহেবের কুঠি থেকে বেরিয়ে আসতে দেখা গেছে । যাঁরা এসব দেখেছেন 
এমস দদ'জলের /২7৫৪+16ও দেওয়া হয়েছিল এ সঙ্গে । এ রকম 02516 


৩ আইনের ঠুনিয। 


পেয়ে হাইকোর্ট এক ৩৪ জার করে কাদস্বিনশর আপখঙ্গ কেন বিচারের 
জন্যে অন্য জেলায় পাঠাপ হবে না, তার কারণ দেখাবার জন্যে কাদম্বিনী ও 
জজসাছেব |. 181785$-এর উপর হুকুম দিলেন | পরের দিন সকালে খবরের 
কাগজে এই সব কফেলেখ্কারির কথা ছাপা অক্ষরে বোরিয়ে পডল | 

আমি তখন পুরাপুরি এ্যাটর্শি এবং আমার দাদা হাইকোটের ৪11, 
শশতকাল--ভোরবেলায় বাইরের ঘরে বসে আমরা ক'জনে চা খাচ্ছি ও 
খবরের কাগজ পড়ছি এমন সময় একটা ভাড়াটে গাড়শ এসে আমাদের 
দরজার সামনে দাঁড়াল । আমাদের এক আত্মশয় গোবিশ্বপুরের পুরান 
উকিল । তিনি এক মলন-বেশী বিধবাকে নিয়ে এ গাড়াঁ থেকে নেমে 
এলেন। তাঁর কাছ থেকেই জানা গেল যে তাঁর সঙ্গের বিধবাটিই কাদম্বিনণ। 
তাঁর মুখ থেকেই সমস্ত ব্যাপার শোনা গেল ; আপ্লও জানা গেল যে উপাস্থিত 
গোবিন্দপুবের 81৫ জন পুরান উকিল ছাড়া বাকী সব উদিলবাবুই 
রতিকান্তবাবর দলে ভিড়েছেন। এ ৪81 জন প্রবীন উদিলবাবূই 
কাদ্দম্বিননকে আশ্রধ দিয়েছেন এবং তার আপশলটি চালানর ভার নিযেছেন। 
আমাদের বাডশতে এখদের আসা আমার দাদাকে হাইকোটে কাদম্বিনীর 
তরফে হাজিব হবাব জন্যে অনুরোধ করতে | বাবা ও মার অনুমতি নিষে 
কাদম্বিনশকে আমাদের বাড়ীর পরিচারিকাদের সঙ্গে থাকতে দেওযা হল। 
বেচারশর জমিদারশ ত তখন গেছেই, নিজের ও পেটের ছেলেটির খাওয়া- 
পরার জন্যে অপরের বাভীতে দ্রাসীবৃত্তি করা ছাডা অন্য কোনও উপায় 
ছিল না। 

আযার দাদা যেদিন কাদম্বিনীর তরফে হাজির হওয়ার জন্যে ৮181 
০০৮৮৮-এ ওকালতনামা দাখিল করলেন, তার পরদিনই সকালে হাইকোর্টে 
পেশছান মাত্র দেখতে পেলেন যে তখনকার 19281 হি91767)0781)061 
(সংক্ষেপে 7০ 8১) এর এক চাপরাশশ আমার দাদার নামে একখানা চিঠি 
হাতে দাঁড়িয়ে দাদার জন্যে অপেক্ষা করছে। চিঠি খবলে দেখা গেল যে 
সেদিন হাইকোটে+ টিফিনের সময়ে বিশেষ জরুরণ কাজের জন্যে 1 ছি.-এর্‌, 
আফিসে 3, হিএর সঙ্গে দেখা করবার জন্যে দাদাকে বিশেবভাবে 
অনুরোধ করা হয়েছে । এত ভদ্রভাবে চিঠিখানা লেখা যে সে অনুরোধ 
এড়ান কোন ভঙ্লোকের পক্ষে সম্ভবপর নয়। তিন তলায় £ ম্"এর 
আফিসের দরজার কাছে দাদা পেশীছান মাত্র চাপরাশশী সেলাম করে জানাল 
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যে সাহেব দাদার জন্যই খুব ব্যস্ত হয়ে অপেক্ষা করছেন, এমনকি কাডঃ 
পাঠাবার প্রয়োজন নাই-_কার্ড পাঠিয়ে বাইরে অপেক্ষা করা ত? দরের কথা ! 

দাদা সরাসরি ভিতরে ঢুকেই দুজন ইংরেজকে চেয়ারে বসে থাকতে 
দেখতে পেলেন । দাদা ঘরে ঢোকামাত্রই ইংরেজরা দু'জনেই চেয়ার ছেড়ে 
এগিয়ে এলেন এবং তাদের মধ্যে একজন এসে +০০০৭ 26581709175 107, 
5৪1 বলে দাদার হাত ধরে একখানা চেদ্রারে বসিয়ে দিলেন । অন্য ভদ্র 
লোকটির স্গে 1707985৪ করে দেবার জন্য বললেন”--“আযমার এই 
বন্ধুটির সঙ্গে আপনার পরিচয় করিয়ে দিই। ইনি হচ্ছেন গোবিশ্দপুরের 
9150716687৫ 555519175 1005 1প1, 1517055 1” অতএব প্রথম ভদ্রলোকটি 
যে [.. 1, পে বিষয়ে আর কোন সম্দেহই রইল না। 

মামি শারীরিক কুশল জিজ্ঞাসাবাদের পর 1 €* দাদাকে বললেন,_- 
পাপা, 5৩17, খুব একটা গোপনীয় ও চক্ষুলঙ্জাকর (4911506 ) ব্যাপারে 
আপনার সঙ্গে পরাম1 করতে চাই ও আপনার সহায়তা চাই। আপনিই 
কি অমুক মামলায় কাদম্বিনীর উকিল ?” দাদা “হঠ্যা” বলতে 1 ধি, 
খোলাখুলিভাবে 1117 181755-এর পারিবারিক ইতিহাস দাদাকে জানিয়ে 
দিয়ে বললেন যে 427795 সাহেবের স্তর বিলেতে আছেন, এবং তিনি যদি 
কোনও খবরের কাগজ থেকে ধুণাক্ষরেও জানতে পারেন যে 111. 481795"এর 
নামে এই জাতীয় অপবাদ দেওয়া হয়েছে, তা হলে 1175. 18175 হয়ত বিবাহ- 
বিচ্ছেদের মামলা দায়ের করবেন এবং তার ফলে ইংরেজ মহলে 111. 48175-এর 
মাথা একেবারে হেট হয়ে যাবে । 

কথা প্রসঙ্গে +* &* আরও জানলেন যে 1৭1, 35195 অবশ্য তাঁর জবাবে 
রৃতিকাস্তের সব অভিযোগই মিথ্যা বলে বলেছেন, কিন্ত 117. 171107785 
নিজেকে বাঁচাবার জন্যে বোকার মত তাঁর জবাবে লিখে বসে আছেন যে, 
তিনি সে সময় কয়েকটি খন ডাকাতি প্রভৃতি দায়রার মামলায় ব্যস্ত 
ছিলেন এবং তিনি প্রতিদিনই কোট থেকে ফিরে অনেক রাত্রি পয-স্ত 
.সেইসুব মামলার নথিপত্র দেখতেন, কারণ প্রত্যেকাঁট মামলাতেই * তাঁর 
“581711178 ৪৯*এর জন্যে তাঁকে তৈরশ হতে হত। কাদম্বিনশ যখন 
কুঠিতে যেত 11. 31785 একাই তাঁর ঘরে কাদম্বিনীর সঙ্গে কথাবার্তা 
বলতেন এবং কাদম্বিনী কতক্ষণ থাকত বা তার সঙ্গে 1৭1, 4809$-এর কি 
কথাবার্তা হত দে সম্বন্ধে তিনি কিছুই জানেন না। 1. ২, আরও বললেন 


৪১ আইনের ছনিয়া' 
যেঃ 7017281৩ 877৮91-এর ইচ্ছা ছিল যে পিক, |81795 আর ১. 111৩1758 
যেন এক সঙ্গে বসে সরকারশ উচিলবাবুর সঙ্গে পরামর্শ করে তাঁদের 
জবাব লেখেন, কারণ ভাতে দু-পক্ষেরই ভাল হরে; কিন্তু 1৭11,1109178$ 
তাড়াতাড়ি তারি জবাব দিষে ফেলাতে সে মতলব ভেস্তে গেছে । 

১৯৩৭ সাল থেকে আমরা প্রাদেশিক সরকারের মন্ত্রী দেখে আসছি। 
তার আগে শাসনের ব্যবস্থা ছিল অন্য রকমের । গভর্ণর নিজে ৪ জন 
চ75০০0৮৩ 0০9017511-এর 1৮15719৩: এবং ২ জন বা ৩ জন গভর্ণমেন্ট 
মনোনশত মন্ত্র-এশ্রাই প্রদেশের শাসনব্যবস্থা পারচালনা করতেন। 
11009090016 1516716 বলতে এই £৮৩০৪৫৮৩ 0০01701-এর 10715 
দিগেই বোঝাত | [.* ০. 5.-দের মধ্যে থেকে আবার সবচেষে পুরান লোকই 
এ1১6০96155 0০0001-এর 21612961 হতেন | যে 11922015 1৮16755:-এর 
কথা ].. হি. বললেন তিনি একজন আত পুরান 1, 0. 5, 0706 
ছিলেন । দারা তখন |. ২. কে জিজ্ঞাসা করলেন---৮1197591611৩006 
নিজে যখন এ ব্যাপারে এতটা 17568 নিচ্ছেন তখন দরকার হলে 
0০৬61:207021)এর কোন 01৭6: কি এ ব্যাপারে তাড়াতাড়ি পাওযা সম্ভব ?” 
4. [২ জিজ্ঞাসা করলেন-_-“কি জাতীয় 0:96: চান, বলুন |” দাদা বললেন,-- 
“ব্যাপার সব থেকে সহজ হযেযায যদি 1৮]. )97765 ও 1৮], 115070জ59 
জনকেই তাড়াতাড়ি এ জেলা থেকে বদলশ করে দেওযা যায ।” [.* [, 
পাদার প্রস্তাব শোনা মাত্র টেবিল চাপড়ে বলে উঠলেন,_-“এ ত অতি সহজ 
কথা । আশা করি এর বন্দোবস্ত করতে কিছুমান্তর বেগ পেতে হবে না। 
অশেষ ধন্যবাদ 141. 5617, মনে হম আপনার উদ্দেশ্য বুঝতে পেরেছি ।” 
1৬17. 091755 এতক্ষণে মুখ খুললেন৮-বলে উঠলেন»--আমি অবশ্য মাত্র 
কযেক মাল এ জেলাষ এসেছি কিন্ত; এরই মধ্যে ৮ 70৫ 111৩ 7190৩ 
2415 1১০৫ 0 776৮০ 1৮ ৮৮ সঙ্গো সঙ্গে নিজের 71৩1০ তুলে 
11০177016 2/670৮৩এর সঙ্গে কথাবাতণা কইলেন, এপ্ং তখনই ঠিক হয়ে 
গেল যে, এই দু'জন 089০)-কে বিনা দেরীতে গোবিদ্বপুর থেকে্বদলি 
করে দেওয়া হবে। 

এমনি যোগাযোগ হয়ে গেল যেঃ রতিকান্তর দরখাস্ত্টির হাইকোর্টে 
শুনানীর দিন পড়ল বুধবারে । তখন বুধবার সকালে ০১৪1০35 3926৩ 
বের হত। বুধবার ভোরবেলা 3% 9১5০181 15065580781 এক ০০৮ 
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08155805 10382৮ত আমাদের বাড়ীতে দাদার নামে এসে গেল। সেটা 
খুলতেই দেখা গেল 1৬ ]807৩5কে “৬14) (ঢাা0996 ৫০০৮ আসামে 
51196: ও 09591এর জেলা জজ নিযুক্ত করে বদলীর হুকুম দেওয়া হয়ে 
গেছে, আর 1৬. 7৮০০এংকেও সেইভাবেই কলকাতায় কোন অস্থায়ী 
পদে বদলী করা হয়েছে । সেদিন হাইকোর্টে রতিকাস্তর মামলাটির ডাক 
হতে দাদা উঠে দাঁড়িয়ে সেদিনকার 031০06৮7 082০ানি দাখিল 
করে নিবেদন করলেন যে, যাঁদের নিয়ে গোলমাল তাঁরা দুজনেই যখন 
গোবিন্দপুর থেকে বদলি হয়ে গেলেন তখন আর এ মামলায় বর্ণিত 
বিষয়গুলির সত্যাসত্য বিচারের কোনই প্রয়োজন নাই ১) দরখাস্তকারশ যা 
চেষেছিলেন কার্যতঃ তা পেয়ে গেছেন। দাদার এ যনুক্তি হাইকোর্ট 
সমর্থন করলেন । ফলে [01০ 1 0791860 হয়ে গেল?) এবং 11, 
[8163 ও 11. 17০09১-এর মান ইঙ্জৎ অক্ষু্ণ রয়ে গেল। রতিকাস্তর 
দরখান্তে বর্ণিত ঘটনাগুলি সত্য কি মিথ্যা সে সম্বন্ধেবখন কোন বিচার 
এমন কি আলোচনাই হল না, তখন সেগুলির সম্বন্ধেও খবরের কাগজে 
আর কিছ বেরুল না। তার ফলে 1৬. 15753 সম্ভাব্য 101%০1০6 
51: থেকে রক্ষা পেলেন । এই হচ্ছে আদত ইংরেজজাতির ম্বজাতি 
প্রীতির নমুনা । 
প্রশ্নটা আপনা থেকেই ওঠে যে, যদি 1৮1 12065 ও 2৮1০0150755 
ইংরেজ না হয়ে 'কালা আদমি' হতেন তবে ইংরেজ 1. হি, ও ঝানহ ইংরেজ 
আই. সি. এস* 4119120161070€চ? কি এ বিষযে এতটা মনযোগশ বা তৎপর 
হতেন? 
কিন্ত; সত্যের খাতিরে এটা স্বীকার করতেই হবে যে যেখানে ইংরেজদের 
ব্যবসা বা তাদের রাজত্ব বা তাদের ম্বজাতির ন্বার্থ সংশ্লিষ্ট না থাকত-- 
এক কথায় বলতে গেলে যেখানে তাদের ব্যক্তিগত বা জাতিগত ম্বার্থে 
আঘাত না লাগর্ত-_সেখানে ইংরেজজাত সাধারণতঃ সত্যবাদী ও সূখিবেচক 
ছিল" তাদের কাজকর্মের মধ্যে দেখা যেত যে তারা সাধারণতঃ সরসিক 
ও কৌতুকপ্রিয় হত। আইন-আদালতে দেখা গেছে যে ৮917097 ]3500০৩* 
কথাটা উপরের কটি বিবয় ছাড়া প্রায় সম্পর্্ণ সত্যি। কোন মামলা 
মোকদ্দমার মধ্যে বৃদ্ধি খেলিয়ে একট; রসিকতার অবতারণা করতে পারলে 
প্রায় সব ক্ষেত্রেই আত সহজে ভাল ফল পাওয়া যেত। নিচে দেওয়া 
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ঘটনাটি তার এক বিশিষ্ট উদাহরণ বলা যেতে পারে । খ্যাপান্যাটি সম্প্ণণ 
সত্যি কেবল নামগলি এবারেও হল্সনাম । 

বিহারের এক রাজার বাসনা হল যে তাঁর নিজের খুব বন একখানা 
তৈলচিত্র কোন বিখ্যাত চিত্রশিষ্পীকে দিয়ে করাবেল। তাঁর বাজত্ব 
বিম্বাগডে বা কাছাকাছি মনোমত কোন চিত্রশিষ্পী না পাওয়া কলকাতার 
এক বিখ্যাত শিল্পশকে সে কাজে ভার দ্রিলেন। স্থির হল £--৫১) তিন 
মাসেব মধ্যে ছবি একে দিতে হবে । (২) যে কটোখানি থেকে এই তৈল 
চিত্রটি তৈরশ করতে হবে সেটি রাজা সাহেবের এক প:রান ফটো । তাতে 
রাজা সাহেব আছেন ৮ হাত ধুতি পরবে, মালকোচঠা মেরে, গায়ে একটি 
ফতুয়া চভিয়ে, মাথা এক বিশাল পাগড়ী এখটে, নাগবাই জুতো পরে এবং 
ছোট্ট একটি ঘোড়ায চডে। রাজা সাহেবের বাহনটি ঘোড়া কি গাধা কি 
ছাগল ঠিক বোবা যায় না। (৩) নতুন তৈলচিত্রে করতে হবে-_রাজা 
সাহেব ব্রীচেস পরে, মহারাজোচিত পাগভশ মাথায় দিয়ে, “রাজা খেতাবের 
যতগুলি যেডাল আছে সবগুলি লাগিষে কোমরে তরোয়াল ঝুলিয়েঃ কাল 
যুদ্ধের ঘোড়ায় চড়ে যাচ্ছেন । (৪) কিন্তু রাজা সাহেব তার রাজত্ব ছেড়ে 
কলকাতা এসে তাঁর নতুন ছবির জন্যে 51078 দিতে পারবেন না। 
একদিন কি দুদিন মাত্র মোটরে চড়ে সিল্কের পাঞ্জাবী পরে কলকাতায় 
যখন বেড়াতে বের হবেন তখন শিল্পীর 9$৪৭1 -তে ১৭।১৫ মিনিটের জন্যে 
বসে যাবেন। ৫) ছবিটি একে দিলে রাজা সাহেব কলকাতায় এসে 
১৬০০০ টাকা পারিশ্রামক দিয়ে নিজের খরচায় ছবিটি নিয়ে যাবেন । 

এই বাষ্গালশ শিষ্পশ ভারতের একজন শ্রেচ্ঠ শিল্পী হিসেবে বিখ্যাত 
ছিলেন ত বটেই-_তাছাভাও তাঁর আঁকা ছি পৃথিবশর অনেক বড বড় 
£1% £90171510খেশ্এ উচ্চ প্রশংসা ও পুরস্কার পেযেছে। তিনি ওই সামান্য 
উপকরণ থেকে চমৎকার একখানা ছবি একে দিলেন । মুখের চেহারা, সমস্ত 
দেছের গড়ন, গায়ের রং সবই বাজাসাহেবের সঙ্গে মিলে ঞ্াচ্ছিল, এ ছাড়া 
রাজাসাহেব যা চেয়োছলেন হুবহু সেই জিনিসই করে দিয়েছ্িলেন। 
পোষাক-পরিচ্ছদ যোদ্ধাবেশে মহারাজের উপযুক্ত £ পাশড়ীর মাথা সবুজ 
পাথর ঝক ঝক করছে-তরোযাল ঝুলিষে অতি সহশ্দর এক তেজা 
কাল ঘোডায় চড়ে বারবেশে বাজাসাহেব যেন কোন এক নির্দিষ্ট 
লক্ষ্যের দিকে এগিষে চলেছেন । 


আইনের চ্নিয়া ৪8 

ছবিখাঁনি শেষ হবার খবর পেয়ে রাজাসাহেব আর শিল্পীর সম্গে 
দেখা করলেন না। তাঁর কমণ্চারীরা ২।১ জন এসে দেখে বলেগেলযে 
ছবি ঠিক হয় নি, ও ছবি রাজাসাছেব নেবেন না এবং পারিশ্রমিক 
স্বরূপ একটি পয়সাও দেবেন না। 

শিল্পী নিরুপায় হয়ে তাঁর গ্যাটার্ণকে দিয়ে তাঁর পারিশ্রমিক 
১৫০০০ টাকা দাবী করে মোটিশ দিলেন। রাজাসাহেবের ঞ্যাটর্শি 
পান্টা জবাব দিলেন । এই রকমের দহ, একখানা পত্রাধাতের পর শিষ্পশ 
কলকাতা হাইকোর্টে ১৫০০০২ রাবী করে এক মামলা রুজু করলেন । 
যথাসময়ে মামলার শহনানীর দিন এসে পড়ল। দেখা গেল যে এক 
সুরপসিক ইংরেজ ব্যারিঘ্টারজজের ঘরে মামলাটি উঠেছে । শিল্পীর 
কেশীসুলশী এক বিচক্ষণ বাঞ্গালশ ব্যারিষ্টার ছিলেন। তিনি আজ আর 
ইহজগতে নেই । তাঁর মতন রসিক ও দহরদশর্শ ব্যারিষ্টার সচরাচর দেখা 
যায় না। তিন কাগজপত্র দেখেই শিল্পীকে ও তাঁর এ্যাটর্কে বললেন-__ 
“যাও, তোমাদের আর কিছু করতে হবে না ।* শিল্পীর ইচ্ছা ছিল যে, রাজা 
সাহেবের তরফ থেফে জবাবে যে সব কথা বলা হয়েছে সেগুলি যে নির্জলা 
মিথ্যাকথা সেটা কেশীসুলশ সাহেবকে একটু বুঝিয়ে দেন | কিন্ত কেশসুলশ- 
সাছেবঃ শিল্পী ওরকম চেম্টা করতেই এক রকম রাগ করেই তশদের 
বললেন,_-“আমায় বাপু নিজের কাজ-কর্ম করতে দাও । তোমাদের একটা 
মামলা নিয়ে থাকলেই ত আমার চলবে না। খালি দেখো যে পুরান 
ছোট ফটোগ্রাফটি এবং যে ছবিখানি তুমি এ+কেছ__এই দুটিই যেন 
ঠিক সময়ে মামলার শুনানখর আগেই কোর্টে পেশীছায় ।” এই বলে এ*দের 
যেন তরি ঘর থেকে তাড়িয়ে দিলেন । 

পরদিন সকালে যখন মামলা ডাক হল হাইকোটে+ উভয় পক্ষেরই বড় 
বড় কেশীসুলশী এ্যাটর্ণি সব হাজির হলেন। রাজা সাহ্বেও সিল্কের 
পোষাক পরে, হন্পা-জহরতে সেজেগ্‌জে, ফোঁটাতিলক কেটে আদালতে 
হাভির। জজ সাহেব শিল্পীর কেশীসুলণকে প্রথমেই জিজ্ঞাসা করলেন-_ 
শং০৬ 155,58৫ 15 ৮907 ০85৩1 কেশীসুলশ সাছেব হাসতে 
হাসতে শিল্পীকে দেখিয়ে বললেন--৮১ 1:01: 1 11015 01170 01 1710৩ 
5 ও 088. 0771128] 8170 1715 3016 02870 €09 0৩ ৫1977155015, অথাঁৎ-_ 
«আমার এই মক্ষেলটি মস্ত বড় অপরাধী, এবং তার মামলা ভিসশিস হওয়া 


৪৫ আইনের হৃনিয়া 


উচিত 1” জজ সাহেব তখনই বুঝে নিলেন যে এই শ্লেষোক্তির বিশেষ ফোন 
গড় মানে আছে। তিনিও হাসতে হাসতে জিজ্ঞমা করলেন--”16]| 105, 
ড/09% 1099 9০1 01161040176 9170 %/1% 119 9৮10 5109010 ০6 
৫157701555৫. তখন কেশীসৃলশী পাহেব খুব গম্ভীর হয়ে ছোট ফটোখানা 
ও শিল্পীর আঁকা তৈলচিত্রটি জজ সাহেবকে দেখিয়ে জোরের সঙ্গে 
বলে উঠলেন--৮) ০1506 090 00186 00 ০90৮6100198 
[00122 108. 1017 00]) 2700 015 আজান 12 01565068 800 
15615 810 (096 31770985117) 8০926 11600 ঠা15 01506 ০1986 
-অথাঁ্থ “এই লেঙটি-পর্া দারওয়ানটাকে মণিমুক্তা-শোভিত এবং ব্রীচেস 
পরিহিত মহারাজা বানিষে তোলবার এবং এই বিম্বাগড়ের রামছাগলটাকে 
কাল যুদ্ধের ঘোড়া বানিযে দেওয়ার কোন অধিকারই আমার মন্কেলের ছিল 
না। তানি আরও বললেন--“আমার মক্কেল পারিশ্রমিক হিসেবে কোন 
পযসাই পেতে পারে না। উক্টে দারওয়ানকে মহারাজা সাজিয়ে যে মানহানি 
করেছে তার জন্যে (রাজা সাহেবকে দেখিয়ে) এই দারওয়ানকে আমায় 
মক্কেল ক্ষতিশ্পুরণ দিতে বাধ্য । জজ সাহেব ত প্রথমটা হোহোকরে 
হেসে গাঁড়য়ে গেলেন । সে মামলার যে সামান্য কাগজপত্র ছিল তা দমানিটে 
দেখে নিযে জজ সাহেব রাজা সাহেবের কেশীসুলশকে হাসতে হাসতে 
বললেন--”1:.....এর কথা ত শুনলেন। এখন কত টাকা দিয়ে এই 
011001091০6 জয। £031 কে বিদায় করতে রাজী আছেন 1” বলা বাহুল্য, 
এই মামলা মিটে পুরো টাকায় ভাক্রি হতে পাঁচ মিনিটও লাগল না--- 
সাক্ষীশ্পাবুদের কোন প্রযোজনই হোল না। 


॥ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ের কয়েকটি ঘন! ॥ 


প্রাপ্তবয়স্ক পাঠক-পাঠিকাদের নিশ্চয় মনে আছেযে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ যখন 
পৃর্বরণা্গনে জহলে উঠল তখন আমেরিকা কতকটা বাধ্য হয়েই যুদ্ধে নামল । 
তার আগে থেকেই আমেরিকা অস্ত্রশস্ত্র ও রসদ ইত্যাদি মিত্রপক্ষকে য্‌গিয়ে 
আসছিল । অবিশ্যি তার জন্যে মিত্রপক্ষকে যথোচিত মূল্য (দিতে হয়েছিল । 
কি ভাবে সে পয়সা দেওয়া হবে সে সম্বন্ধে যে চুক্তি হয়েছিল সেটা 18856 
৪100 (610% 50116171৩-এর অস্তভং্ত তাও অনেকেই জানেন। 

কিন্ত সব ভালরই একটা মন্দ দিক আছে। সেই দিকের কথাই এবার 
বলছি | সে সময় বে-সামরিক আমেরিকানদের পবর্বদেশে যাতায়াতের জন্যে 
৪০111176858 186191781 /১%180101) 0০1০০1801017৮--বা সংক্ষেপে 
*০1/0৮-বলে একটি প্রতিষ্ঠান চীন দেশে গড়ে উঠেছিল। তারা 
সাধারণতঃ এয়ারোপ্রেনে যাত্রী ও মাল নিয়ে পৃথিবীর ভিন্ন ভিন্ন জায়গায় 
যেত। ০01/০র প্লেন-গুলির ৪11০0 ও অন্যান্য 07৪৮ অধিকাংশই 
ছিল আমেরিকান। তারা যে সব পোষাক পরত, সে সব ছিল হুবহু 
আমেরিকান সৈন্যদের পোষাকের মত। আমেরিকান অফিসারদের ট:াপতে, 
কাঁধের ওপর, জামায় কি বোতামে যে সব পর্-নির্দেশিক চিহ্ন থাকতো 
£০ব&০র অফিসাররাও ঠিক সেই সব চিহ্ন ব্যবহার করত,--এবং 
নিজেদের সমভার্বেই 11846908100, ০০81%510? ইত্যাদি বলে পারিচয় দিত | 

প্রথম প্রথম ০৮০ , প্লেন দমদম বিমান-্ঘাঁটিতে এসে নামলে 
ভারতীয় ৮4$০178শবভাগের অফিসাররা ওদের ধারে এগোতে ভরসা 
পেতেন না। একবার একজন 0০050015 07৫৬1 ভদ্রভাবে এক “০80০*এর 
০০৪।কে জিজ্ঞাসা করেছিলেন--৭75$5 7০০ 817701176 00 0501516 1? 
অমনি সেই আমেরিকান পুঞ্গব তার 1217166€-উচ্চারশে--৮7০% ৫8 


৪৭ আইনের হুনিকপা ' 
7৩৩ 8০০৩1 71111621) 5৮০1৩5 ?শ্শ্বিলে তা 8115 পিয়ে তেড়ে এসেছিল । 
এই ৭01৯০ দল প্রথম কয়েক মাস 00$8০1%5 এবং পুপিশকে ফাঁকি দিয়ে 
মানাজাতীয় মাল এনে কলকাতা সুরে বিক্রী করে গেছে। 19 
ব৩৬০1৮৪ থেকে 3275 1611), ০৬৫৪৪৫17116, 011555৩) মদ, লিগারেট 
প্রভৃতি কিছুই বাদ দেয় নি--যদিও সেই সব জিনিষের প্যাকেটের উপর 
ছাপার অক্ষপ্ে লেখা থাকত যে সে সব জিনিষপত্র কেবল মাত্র সৈন্য বিভাগের 
ব্যবহারের জন্য,্-পাধারণের অর্থাৎ বেসামরিকদের জন্য নয় । 

গত লড়াইয়ের সময় 111116817 90016501171) নামে এক আইন 
বলবৎ ছিল । পুলিশ ৪ 1111081% এক সময় অনেকগুলি করে এই রকম 
ছাপওগালা রসদ, মদের বাঝ্স, সিগারেট প্রভৃতি ধরে যাদের কাছে সেই সব 
মাল পাওয়া গিয়েছিল তাদ্িকে বিচারের জন্যে চালান দিয়েছিল | সে সব 
মামলার মধ্যে কতকগুলি হাইকোট দায়রায় পর্যন্ত পাঠান হয়েছিল । সব 
মামলার আসামীরই একই উক্তি ছিল ₹--"এসব মাল 04০0 কাছে 
প্রচুর পাওয়া যায়, এবং তারাই কলকাতার বাজারে এসর মাল 
চালিয়ে থাকে ।” 

এই 400র আমেরিকান আঁফসারদের কলকাতায় গুটি কতক আড্ডা 
ছিল, যদিও তারা প্লেনের সঙ্গেই আসত যেত এবং ২।৩ দিনের বেশ” 
এক সঙ্গে কেউ থাকত না। তারা প্রথমে একটু সাবধান থাকলেও পরে 
বেপরওযা হয়ে উঠেছিল । এ রকম একটি আড্ডার কথাই এবার বলছি। 
নামের বেলায় কেবলমাত্র ছদ্মনাম ব্যবহার করেছি । 

05811০89519, 50931 ও £€5[১1815৫৪-এর মাঝামাঝি এক জায়গায় এক 
বড় বাড়ীতে অনেকগুলি ০০৪ আর 8 আছে। তার একটি বড় 
ি151519৫ 18৮ এক, বাঙ্গালী ভদ্রলোক বিশ্বনাথবাবর আফিস ছিল। 
তাঁর অনেক রকমের কারবার ছিল | তাঁর ফ্ল্যাটেও অনেকগুলি কামরা । 
একটিতে দল্তুরমত আফিস, তাতে মায় 5667981211)ঞ পর্যন্ত সব মজ.ত ; 
অপর একটি কামরা একটি +11-0011)151750 017511787৩০] 5 এ ছাড়াও 
ভিতরে কয়েকটি 10177156 ০৪০ 1০০1) ছিল, যাতে ৩1৪ জন অতিখি 
এক সঙ্গে এলেও তাদের সেখানে রাত্রি-বাসের কোনও রকম অসুবিধাই হত 
মা। এসব শোধার ঘরে, বসবার ঘরে এবং 6৪777 অথাৎ ভাঁড়ার ঘরে 
0180+র কৃপায় সব সময়েই কেবলমাত্র সামরিক বিভাগের জন্যপ্খ্লেবেল 


“আইনের ছুমিয়' ৪৮ 


মারা প্রচুর মাল মজুত থাকত 1 আফিস-ঘরে বিশ্বনাখবাব খুব কমই 
থাকতেন--শিতিনি প্রায় বাইরে বাইপ্পেই ঘূরতেন। আফিসে থাকত তাঁর 
9৬0608175 016114) 17015, ০০৪ ৮০) ইত্যাদি । 078%111£ 
০০)-এ 10৭50 দুচারজন আমেরিকান অফিলার প্রায় সব 
সময়েই থাকতেন । 

সে সময়কার কলকাতার অবস্থা মনে পড়িয়ে দিলে বোধহুয় অন্যায় হবে 
না। যাঁরা ১৯৪১ সালের গড়ের মাঠের চেহারা দেখেছেন তাঁরা নিশ্চয়ই 
*্বীকার করবেন যে আজকের গড়ের মাঠের সঙ্গে তার অনেক জায়গা 
মিল নেই । আগে ৭৭ ৯৭০৪৫-এর দধারে বিরাট টকটকে লাল রঙ্গের 
ফুলে ভরা ০০1৫ 11০1) গাছ ছিল অনেকটা প্কৃষ্চড়া* গাছের মত 
দেখতে । ধারের গাছগুলি বেশ বড় বড় ছিল এবং হাওয়ায় গাছের 
মাথায় ফুটে থাকা অজন্র লাল ফুল ঝরে গোটা রাস্তাটিকে লাল পাপড়িতে 
ঢেকে রাখত । সেই জন্যেই এর নাম ছিল--৪৫ ০৪৫ ;-রাস্তাটিতে 
তখন লাল সরকি বিহান ছিল বলে নয়। পর্্বরণাঙ্গনে লড়াই লাগার 
সঙ্গে সঙ্গেই কলকাতায় এবং উত্তর ভারতের অনেক জায়গায় ছোট বড় 
সামরিক বিমান-ঘাঁটি প্র্যাখ্‌ দ্যাখ করে গজিয়ে উঠল | সাঙ্গ্য-বায়ু 
সেবন ও নৈশ-বিহারের মনোরম স্থান 8৪৫ &০৪৫-এর গাছপালা সব কেটে 
ফেলে সে জায়গাটাকে এক বিরাট “ৎ4178%48,তে পরিবর্তিত করা হয়ে গেল । 
ময়দানে ফোটেরি কাছাকাছি অনেকটা জায়গা জুড়ে ৪7০181 ও 
811770015 ০৯ রাখা হল । ১৯৪২ সাল থেকে ১৯৪৬ সাল পযরস্ত যাঁরা 
গড়ের মাঠের ভিতর দিয়ে খিদিরপুরের ট্রামে চড়ে গেছেন তাঁরা কখনই 
ভুলতে পারেন না যে, সুরেম্্নাথ ব্যানাজ রোভ € কর্পোরেশন স্ট্রীট )-এর 
মোড় থেকে ট্রাম যখন ময়দানের মধ্যে ঢুকতো, তখন থেকে সেই ট্রাম 
যতক্ষণ না রেস-কোর্স ছাড়িয়ে খিদিরপূর ব্রিজ-এর উপর উঠত, ততক্ষণ কি 
রকম বুক টিপ টিক্ক করত ।' অনেকে ত” প্রকাশ্যেই প্ু্গা”্-নাম জপ 
করতেন্ব। ও দিকটার দিকে তাকিয়েই আতঙ্কের সঙ্গে মনে হত-_ 
“কিসের মধ্যে ঢুকছিরে বাবা? ভালয় ভালয় জায়গাটা পেরোতে পারলে 
বাঁচি ।, এ ছাড়া ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল-এর উত্তরে বিরাট জায়গা জুড়ে 
এক মোটর-পুল ছিল। সেখানে *৮]. 5. &৮মাক্ণা শ্যাওলা রঙ্গের 
হাজার হাজার মোটর ট্রাক ও লরশ দাঁড়িয়ে থাকত। সমস্ত জায়গাটা 


৪৯ আইনের হছনিয়া 


ফোট্টের সামিল “?০65০০৩৫ ঠওভ১ ছিল এবং কোন বেসামাহিক 
লোকজনের সেখানে ঢোকার অধিকার ছিল না। 

একদিন 11111) ৮৯০০1-এর 400,5৮৮ যাকা একটি ৮০17 ওবে 
বিশ্বনাথবাবুর অফিসের নিচে পাঁড়াল। স্গে সঙ্গে কতকগুলি কুন্দগি 
আমেন্রিকান মিলিটারশ ভিপণাটমেন্ট-এর নানা রকম ছাপমারা বড় বড় 
বাক্স নামিয়ে একেবারে বিশ্বনাথবাবুর 8ঞল্এর শোবার ঘরে, বসবার 
ঘরে এবং অন্যান্য জায়গায় তুলে দিলে । লরিটি চলে যাওয়ার কিছুক্ষণ 
পরেই 111০৮ 11০1715 নামে আমেরিকান মিলিটারশ পুলিশ-এর একজন 
বড় অফিসার, কলকাতার * হেয়ার ম্ট্ীট থানার ইন্সপেইর ও অন্যান্য 
সামরিক ও অসামরিক অফিসার নিয়ে বিশ্বনাথবাবূর এ 71৪৫-এ চড়াও 
হলেন | সে সময় “০ 1 £0০?র একজন অফিসার 0506817) 0581611৩ 
বিশ্বনাথবাবুর 1017২৬/178 ০০1-এ বসে ছিলেন । মিলিটারণ ও লিভিল 
পুলিশ-এর পল বিশ্বনাথবাবকে ও (০৪7০1 991৫1কে খ্রেপ্তার 
করলেন এবং সমস্ত মিলিটারশ-মাকা দেওয়া মাল ধরে নিয়ে গেলেন। 
যে “১. $* &. মার্কা লরি থেকে অজ্পক্ষণ আগে শেষের কিস্তির মা 
নামান হয়েছিল, সেই লারির নম্বর নিয়ে তার ড্রাইভারকে খ*জে বের 
করে তার নিদেশিমত এক 11660661210 72101-এর বাচ্ছা মিলিটারশ 
07০9কেও গ্রেপ্তার করা হল। ঘটনার দিন সকালে এবং তাৰ 
কয়েকদিন আগে থেকে খিদদিরপুর ডকে একখানি আমেরিকান জাহাজ 
থেকে 66855 ৪18৫ (:1)0 5০1611-এর বহু লক্ষ টাকা দ্রামের 50০1৩5 
817৫ /০%151915 নামান হচ্ছিল । এই মালগুপি নামিয়ে আমেরিকান 
মালিটারশ পুল-এর লব্রিতে চাপিয়ে ওদের গুদামে পাঠান হচ্ছিল | বাচ্ছা 
1100517810টি ঘটনার দ্বিন সকালে সেই আমেরিকান জাহাজের 
3581£+/2)তে দীভ্িষে লরিগুলিকে নির্দেশ পিচ্ছিল, কোন মাল কোথায় 
যাবে । তারই নির্দেশূতি এই লারিখানা মাল লিয়ে* বিশ্বনাথবাবনর 
অফিসের সামনে এসে সেইখানে অলামারক লোকের কাছে মালগদ্দি 
খালাস করে দিয়েছিল, অর্থাৎ 15855 ৪170 451) 5০1161779এ সামরিক 
কাজের জন্যে আনা মাল গোপনে অসামবিক কাজের জন্যে বেআইনীভাবে 
পাচার করেছিল । এই অপরাধে এ ?4146৩781কে গ্রেগ্ডার করা হল । 

গ্রেপ্তারের পর বিশ্বনাথবাব্য় 81:57) 09811) এবং এী বাচ্ছা 

|] 
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উ85৫৫গাধশ্টিকে যখন কলকাতার চিফ প্রেসভেম্সি ম্যাজিসহ্রেট-এর 
ফাছে হাজির করা ছল, তখন আমেরিকান মিলিটারী পুলিশশএর বফিসার 
15101 11০0715 এই বলে এক দরখাস্ত কোর্টে পেশ করলেন যে, রী 
ছোকরা &16965781৫-টি সামরিক ব্যক্তি, এবং যুদ্ধ চলার সমর লামরিক 
ব্যাক্তিকে অসামগ্লিক আদালতে বিচার না করে সামরিক আফধালতে বিচারের 
জন্যে পাঠান হোক । বলা বাহুল্য যে এ প্রার্থনা তখনই মঞ্জুর হয়ে 
গেল । 91০1 1৭91715 তখনহই সেই 1158661810-0টিকে নিয়ে চলে 
গেলেন । বিশ্বনাথবাব ও 0০81১01) 558+৮1-এর মামলা কলকাতা পুলিশ 
কোটেই রইল । যথা সময়ে মিলিটারী স্টোর্স অভিন্যাম্স মতে মামলা 
চলল | প্রধান সাক্ষী হল সেই €1598979/0-টি | তার জবানবন্দমীতে 
প্রকাশ পেল যে চৌরষ্গী ও থিয়েটার রোডের মোড়ে তখন একটি 
ক্বেস্তোরাঁ ছিল। “০14 ০'র দল সেখানে আসত। দু চারজন 
'ভারতীয়ও থাকত সেখানে | আমোরিকান মালিটারী অফিলার-রাও সেখানে 
খানা-পিনার জন্যে আসত । সেই রেস্তোরাঁতে কোন এক দালাল মারফ্, 
লেই বাচ্ছা 1159018176-0ির ০876517) 98101) ও বিশ্বনাথবাবুর স্গে 
আলাপ ছয়, এবং সেখানেই বন্দোবস্ত হয়ে যায় যে, কিছু টাকার বিনিময়ে 
সে এক লার মাল বিশ্বনাথবাবুর অপ্ফসে পাঠিয়ে দেবে, কারণ সে 
যেদিন ভিউটিতে থাকবে মালের গতিবাধ শম্পরে নিদেশ দেওয়া 
সম্পূর্ণ তার হাতেই থাকবে | সেই বন্দোবস্ত অনুসারে ঘটনার দিন 
সকালে পে বিশ্বনাথবাবর কাছ থেকে টাকাও পেয়েছিল এবং এক 
লরি মালও বিশ্বনাথবাবুর অফিসে পেশীছে দেবার নিদেশে লরি- 
ডাইভারকে দিয়েছিল । “5115 561761581 112171055৮৮ নামে প্রতি 
জাহাজে একখানি কমেন্ট বা কাগজ থাকে । প্রতি জাহাজে কিকি 
মাল আসছে সব জিনিবের এক তালিকা এ 1190105-ঞ লেখা থাকে । 
815960671810 তাদের জাহাজের 115151655 দেখিয়ে বিশ্বলাথবাবুর 
আরফিসে ধরা মালের সঙ্গে দফা দফা মিলিয়ে প্রমাণ করে দিল যে, ই 
ষালই সে জাহাজ থেকে পাচার করে বিশ্বনাখবাবুর অফিলে পেশীছে 
দিয়েছে । কতঞ্ব ' ০ &০র কাছ থেকে যে এ মাল এসে থাকতে 
পারে এ জবাবের বা লন্দেহের কোন রাস্তাই আর খোলা বইল না। 
ফলে বিশ্বনাথবাব ও (০১৮৪1 55816) দুজনেরই জেল হয়ে গেল 


৫১ আইনের হলিক। 


ধরা পক়্া ঘালগনলি কিন্তু আমেক্ষিকা বিলিটারখ পুলিশ-এর তরফ থেকে 
৭191০711০71 আদালতের হুকুম নিয়ে উঠিয়ে. নিয়ে গেলেন । 

81015 81116517 ৮০11০৩-এর ভরফ থেকে 115101 15128 
বলে এক উচ্চপদস্থ ইংরেজ কর্মচারশ লামারক মামলার তদন্ত করতেন £ 
আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম যে এ মাল ত 91716151 0০৩51171৩14 
আমেরিকান গভরন্নমেশ্ট-এর কাছ থেকে 69558 ৪77 1174 56191)-এ 
কফিনে নিয়েছেন তবে এ মালগুলি হ্রিটিশ মিলিটারীর তরফ থেকে 
11919701812) না নিয়ে 11519 110111$ কেন নিয়ে যাচ্ছেন? 
1181০ 5181917-এর ভাব দেখে মনে হল যে 1181917 11০1115-এর কথার 
উপর 151০7 0121থ-এর কথা বলার কোন. অধিকারই নাই; এই 
যুদ্ধের ব্যাপারে আমেরিকানদের কাছে 8118191৯ (১1০17 একেবারে জুজ-ন্ি 
সেজে রয়েছেন! এঁ মালগলি 115191 14191৮18 নিয়ে গেলেও ভারতের 
রাজস্ব থেকেই ব্রিটিশ গভর্ণমেন্ট তার দাম 19859 27৫ 17৫ 
501)81)৩-এ আমেরিকাকে দিতে বাধ্য হয়েছিলেন । 

আগেই বলেছি যে ভারতীয় বিশ্বনাথবাৰড ও বেসামরিক আমেরিকান 
55101) দুজনেরই জেল হয়ে গেল । সামরিক আমেরিকান সেই 10540917310 
টির ০০৪10 01510121 হয়ে সাজা হল- 0১২07180191) 21 1055 ০1 175171€ 
819৫ 62/701155--অর্থাৎ তাকে দেশে ফেরত পাগান হুল, সার্ক চাকরণশ 
থেকে তাকে বরখাস্ত করা হল এবং ছকুম দেওয়া হল যে সাত বৎদর পর্ষস্ত 
সে আমেরিকার কোন 81৪০৫1০1-এ ভোট দিতে পারবে না। বিশ্বনাথ 
বাবুর কাছ থেকে যে টাকা সে পেয়েছিল সে টাকা সে 987/-এ রেখেছিল । 
সে টাকাও তাকে তার ৪৪91 থেকে তুলে তাদের 11111081) 1012767791)0 
এর কাছে দিতে হল, এবং ত্য বাজেয়াপ্ত হয়ে গেল। 

যখন দ্বিতাঁয় বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হুল তখন ইংলগ্েে 061617০৪ ০1 ঠা 
৩৩) /১০€ নামে এক, নতুন আইন তৈরী ও চালন ফ্করা হযেছিল ( 
এই আইনের নামের প্রথম অক্ষর কটি নিয়ে চলিত ভাবায় একে “9088৭ 
বলা হত । ভারতবর্ষেও ঠিক সেই রকম আহন [09091709 ০1 1118 ৯০ 
এবং 058161০5 ০1 17118 813 চাল করা হয়েছিল । এই আইনগুলির 
উদ্দেশ্য ছিল লোকের সাধারণ কাজকর্মের আধকার ও চালচলন অনেক 
বিষয়ে খর্ব করা। ভার কারণ ছিল এই যে সাধারণ অবস্থায় শান্তির স্ময় 


আইনের ছুনিয়! ৫হ্‌' 


এ্রমন অনেক কাজ করা হয় যে সব কাজ লড়াই চলার সময় কর্তে দিলে 
লড়াই চালান বা দেশরক্ষা করা প্রভৃতি বিষয়ে অসুবিধার সৃষ্টি হতে 
পারে । একটি উদাহরণ দিচ্ছি--সাধারণত ডাকঘরের মারফত যে সব চিঠিপত্র 
খ্যাদান প্রদান হয়, সেগুলি খোলার আঁধকার কারও নাই। পাছে কোন 
চিঠিতে এমন কোন খবর থাকে যা শত্র; বা তাদের গহগুচরের হাতে পড়লে 
তাদের সহায়তা হতে পারে, সেজন্যে অনেককিছন খবরকেই 17091790101 
11851) 6০ ৪55156 016 11917 বলা হয়েছিল এবং এঁ জাতীয় খবরাখবর 
চিঠিতে লেখা আইন-বিরুদ্ধ বলে ঘোষপা করা হয়েছিল । লোকে আইন 
মেনে চলে কিনা সেটা দেখবার জন্যে ডাকের চিঠিপত্র খুলে দেখার ব্যবস্থা 
করা হয়েছিল। একবার এক সামরিক অফিসার কলকাতা থেকে হিমালয়ের 
উত্তর-পশ্চিম দিকে কোন একটি সেনানিবাসে বদলি হয়েছিল। তান 
কলকাতায় এক প্রণয়িনী ছিল । মনে হয় কলকাতা ছেড়ে যাবার সময় তার 
প্রণয়িনকে প্রতিশ্রুতি দিতে হয়েছিল যে সে নিয়মিতভাবে চিঠিপত্র লিখবে । 
সেই অঙ্গীকার মত চিঠিপত্র না পেয়ে শ্রীমতশর অভিমান হয়েছিল । সেই 
মান ভঞ্জন করতে গিয়ে বেচারাকে যে কৈফিয়ৎ দিতে হয়েছিল তাতে লিখে 
জানাতে হয়েছিল যে, _প্চারদিকে বরফ পড়ছে । তার মধ্যেও দিনে আঠার 
ঘণ্টা খালি খোলা জায়গায় থাকতে হয় ।"**খোলা হাওয়ায় রোজ অতঙ্ষণ 
থাকতে হওয়ার প্রধান কারণ, এতগ্ীল 8101-811016 8৫09 এতগুলি 
৪০779 আছে সেগুলির তদারক করতে হয়, তাছাড়া এতগুলি 11975 
আসে তাদেরও তদবির প্রয়োজন । এই সব করে সময় আর প্রায় থাকে না** 
ইত্যাদি! কলকাতা ০.৮. ০.-তে যখন চিঠি এল, তখন সেটি খোলা 
হয়েছি্গ । লেখকের সন্ধান করা হল, এবং 118170৬/1716176 6,0917-কে দিয়ে 
তার হাতের লেখার সংগে এ চিঠি তেলান হল। তারপর 1০1" 
0111770171080175 17911180101 11161) 6০ 85$5150 67৩. 91761777 অর্থাৎ 
শত্রুপক্ষের সাহায্য হতে পারে এমন সংবাদ পাঠানরু অপরাধে মামলা রুজু 
হল। সে মামলায় বেচারার জেল হয়ে গেল। খালি জেলেই শেষ নয়__ 
বেচারার চাকরিটিও গেল। জ্রীমতী অফিসারটির বিবাহিতা ম্ত্রশ হলে 
এত কৈফিয়তের দরকার হত না বলে মনে হয়। “কাজের চাপে সময় 
পাই না*--লিখলেই বোধহয় যথেষ্ট হত এবং সে চিঠির জবাবে ্ত্রী সম্ভবত 
স্বামীকে লিখততেন,--"আমাকে চিঠি লেখবার জন্যে তোমার লিজের 


ও আইনের ছলিয়? 


'অঅসনাবধা বা শরীর খারাপ করো না। তুমি সুস্থ থেকে নিজের কাজকর্ম 
করে যাও, এই প্রার্থনা করি। তবে ষাঝে মাঝে তোমার খবর না পেলে 
বড়ই দুশ্চিন্তায় থাকি, এটা মনে রেখে মধ্যে ষধ্যে একটা পোম্ট কাডে 
শনধন কেমন আছ এটুকু দুলাইনে লিখে ডাকে ফেলে দিও, তাহলেই যথেষ্ট 
এনে করব |” বা এ জাতীয় কিছু । 

এই সুত্রে আমার ছোটবেলায় জানা এক ভদ্রমহিলার কথা মনে পড়ল । 
তাঁদের অবস্থা ছিল খনবই খারাপ, বাড়িতে খরচ চলে না। বুড়ো *বশুর 
শ্বাশুড়ীকে খাওয়াতে পরাতে হয়--স্বামণ চাকরণ করতে বিদেশে গেছে, 
সেখানে সে বেচারা কোনও মতে নিজের দুবেলা খাবার খরচটা রেখে মাইনের 
বাকণটা প্রতি মাসে ল্ত্রীর নামে 11০9189) 0174 করে পাঠাত, মাঝে 
একটা পোষ্ট কার্ড লেখার খরচাও হাতে রাখত না। প্রতি মাসের 1০767 
০7৫৩1 ০০০৪-এ তার এক মাসের খবর সংক্ষেপে লিখে জানাত । তবে 
প্রাতমাসের মাঝামাঝি সময় অফিস থেকে একখানা খাম চেয়ে নিয়ে খালি 
স্ত্রশর নাম ঠিকানা লিখে ডাকে ফেলে দিত 8৪৪4178 ৮০5-এ অর্থাৎ টিকিট 
নাদিয়ে। ডাক পিয়ন এবেয়ারং চিঠি নিয়ে এসে পয়সা চাইলেই স্ত্রী 
সঙ্গে সঙ্গে পত্রখানি [০655 করতেন অর্থাৎ নিতে অস্বীকার করতেন । 
বেয়ারিং চিঠিটা [068 16৮61 ০001০৬-এ চলে যেত, কারণ খামের ভিতরে 
দি বাইরে কোথাও লেখকের নাম গন্ধও থাকত না এবং স্বামশ-ত্র কারুরই 
এক পয়সা খরচ হত না। একবার যখন এরকম বেয়ারিং চিঠি ফেরত যাচ্ছে 
তখন এক দুর আত্মীয়--যিনি মেয়েটির শ্বশুরের সঙ্গে সে সময দেখা 
করতে এসেছিলেন- মেয়েটিকে চিঠি ফেরত দেবার কারণ জিজ্ঞাসা করে 
অবাক হয়ে শুনলেন যে তাঁদের স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে এই সঙ্কেত ঠিক হয়ে 
আছে যে নিতান্ত খবর দেবার দরকার হলেই উভয় পক্ষ পয়সা খরচ করে 
পোষ্ট কার্ড লিখবে ) তা না হলে বেয়ারিং চিঠির সা্কেতিক মানে ধরে 
নিতে হবে যে জ্বামশুর শারীরিক কুশল এবং খবর মোটামুটি ভাল । 
স্বামশ অফিস থেকে বিনা পয়সায় লেফাফা জোগাড় করতে পারবে কিছু 
স্ত্রশর ত সে সুবিধে নেই। অতএব ক্ত্রীর তরফ থেকে একান্ত দরকার না হলে 
কোন খবর দেওয়া হয়না । এই হু গরাব গৃহস্থের দাম্পত্য জীবন! 
যে অফিসারটির জেল হল ও চাকরী গেল: বল্লাম তার পরের খবর আর 
খানি না। যে প্রণয্মিণীকে খুশী করতে গিয়ে এত ব্যাপার হয়ে গেল, জেল, 


আইনের ছুমিয়া &৪ 


থেকে বের হবার পর লে বেচান্বা কি তার দেখা পেয়েছিল, বিনা হিতে 
প্রথয় অটুট ছিল ? --কে জানে ? 

750০6 ০1 17019 4165 দৃখন চালু ছিল, তখন কলকাতা পুলিশে 
একজন ডেপুটি কমিশনার (ছিলেন--যাঁকে প্রতি পদে আমায় পরামশ+ দিতে 
হত, যদিও ভদ্দলোককে পরামর্শ দেওয়া একান্ত শক্ত ছিল। তাঁকে পরামখ* 
দিয়ে খুলী করা আমার লাধ্যের বাইরে ছিল । তবে মানুষ হিলেবে তিনি 
বড়ই ভাল ছিলেন_ অতি ভদ্র ও অমায়িক । [তিনি কলকাতা পৃিশে 
নিষ্পতম কর্যচারণী হয়ে ঢোকেন, কিম্ছু পরিশ্রম ও কর্তব্যণিষ্ঠার জন্যে খুব 
শীগগিরই কর্তৃপক্ষের নজরে পড়ে যান_এবং ফলে তাঁর প্রমোশনও 
খুব তাড়াতাড়ি হয়। (তিনি বখন [15১০০6০: ছিলেন তখনকার তাঁর একটা 
শরপোটশি উপভোগ্য হবে বলেই মনে হয়| স্বদেশশ আন্দোলনের ইতিহাসে 
যখন মাঝে মাঝে একটা বোঝা-পড়া হত তখন আন্দোলনের তেজ অনেকটা 
কমে যেত। ১৯৩২ শালেও একবাঘব এ রকম হয়েছিল । ১৯৩০-৩১ সালে 
যারা জেলে গিয়েছিলেন তাঁরা তখন প্রায় সকলেই জেল থেকে বাইরে 
এসেছিলেন । সেই সময় রুলকাভায় বিভিন্ন দলের কতকগুলি শাস্ত 
গোছের সভা ও সম্মিলনী হয়েছিল । একটি সভার ব্যাপারে কলকাতার 
গ্র্যা্ড হোটেলে ভোজের ব্যবস্থা ছিল। নেতা ও নেত্রশদের মধ্যে 
শ্রীমতশ সরোজিনশ নাইভু প্রভ্‌তি দেশপুজ্যা মহিলারাও ছিলেন । এ সব 
ভোজ সভায় বক্তৃতা ইত্যাদি ছয়ে থাকে । সভা যতই শাস্ত বা ঠাণ্ডা হোক 
না কেন, পুলিশের সেখানে ছাজির না হয়ে উপায নেই। তাদের নিয়ম 
মত 17২০০ নিতে হবে, এবং রিপোর্ট দাখিল করতে হবে। আমাদের 
তখনকার [7996০6০-বাবুটি ঞ্রই সভাষ 17০০ নিয়েছিলেন এবং 
2০৪০৩ মাফিক আমাকে তা দেখতে হয়েছিল্-_কারণ সে সময় কলকাতায় 
যত সভা-সমিতি হত সে লংক্রমত্ত সব পুলিশ রিপো্ই আমার কাছে আসত 
এষং আমায় দেখতে হত এই সভাটির রিপোর্ট লিখে শেবে নিজের 
মন্তব্য লিখেছিলেন--1০৫6185 10167959051 10106 1 বোধ হয় 
বলতে চেয়েছিলেন--1৮11854 পা 01 55001555175 1018 ৮75৯৪, 
কিন্তু লেখায় প্রকাশ পেয়েছিল ফি ভা পাঠকবর্গের বিবেচনার বন্ধ ! 

ঘাক, বাঙ্গলা দেশে যখন 8/05112) 1985৩ 3০%শুঠাগা 5 হল তখন 
(তিনি ডেপুটি কমিশনার ছলেন'। .যখল. লড়াই আরম্ভ ছয়ে ০. ]. [155-ঞ. 


৫ আইনের ছুনিয়া 
লোকজনের ধর-পাকড় আরম্ভ হল, তখন একজন উল তাঁর ফাছে এক 
0.1. 91৪৪ ধরা আসামীর জাষীন চাইতে গিয়েছিলেন । তিনি তখনই 
টোলিফোনে আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন বে, যেহেতু ০. 1. 891৩-এর 
'আসামশর জ্বামীন চাইতে এসেছে, সেহেতু তিনি উফিলটিকে গ্রেপ্তার 
করবেন কিনা । জামশন চাওয়াটাই যে উকিলের একটা কাজ এবং মে 
অধিকার আহ্নই তাকে দিয়েছে-_-তা সে 0. 1. বি৩1৩৩-এর আলামীহই হোক 
বা অপর কোন আইনের আসামীই হোক-_একথা এই ০. ০.-কে বোঝাতে 
আমাকে বড়ই বেগ পেতে হয়েছিল । এমন কি শেষ পর্যন্ত আমাকে বলতে 
হয়েছিল--জালেন ত উকিল্ল জাতটা কি রকম বদ--শেষে হরত আপনার 
বিরুদ্ধেই £79110195 ৪1768$-এর জন্যে দেওয়ানী যামলা এবং ড/1015031 
০০1770৩1011 জন্যে ফৌজদারী মামলা রুজু করে বসবে । -তথে 
ভদ্বলোক সে যাত্রা ঠাণ্ডা হয়েছিলেন । 

এ ভদ্রলোককে নিয়ে আমায় আরও অনেকবার অনেক মুক্কিলে পড়তে 
হয়েছে। একবার এক অত্যন্ত সঙ্গশন ব্যাপার উপাস্কিত হয়েছিল--্এবান্ 
সেই কথাই বলছি । এ ঘটনা ঘটেছিল ১৯৪২ সালের আগঞ্ট মাসের হাষ্গামার 
সময় | চারিদিকে তখন ট্রামগাড়ী পোড়ানর হিড়িক চলেছে । ভোরবেলা 
কোন এক কলকাতা-কলেজের মেয়েদের বিভাগের বাস ছাত্রীদের আনতে 
বেরিয়ে গিয়েছিল । এ গোলমালের মধ্যে ১০।১২টি মেয়ে নিয়ে বাস যখন 
কলেজে ফিরে এল তখন যথেষ্ট বেলা হয়ে গিয়েছে | কয়েকটি হানে 
গেট-এর লামনে শ:য়ে পড়ে বাসটিকে কলেজে ঢুকতে দিল না। পুগিশ 
খী সত্যাগ্রহকারশ ছাত্রকটিকে গ্রেগার করে আমাদের ওই ডেপুটি কষিশনান্ব 
সাহেবের কাছে হাজির করল । 

0.1. 801৩$-এ '7:51991991 ৪০৮ দোষে দোষী ছলে & বছর পর্যন্ত 
জেলের বিধান ছিল । যত রকম ক্রিয়াকলাপ ১1613015191 ৪০৮ বঙে পণ্য 
হত তার যধ্যে একটি ,ছিল-_৫০ 1716৩, 26197 01 16800108৫2৩ মাত 
9 8119701 01 19০01100102,96 81 [3210028 01 জাছাত 015. ০0 
ও1% 558611091 601010001- এ প্রেগ্ডার হওয়া ছাত্রকটিকে তাঁর কাছে 
হাজির করা মাত্র আমাদের ডেপুটি কমিশনার সাহেব একেবারে কাগজ 
পত্র তৈরী করে আমার অপিসে হাজির | কফি ব্যাপার ।স্ঞ্জবাব এল-স্ 
+৩10410181 £১৫দএর অপরাধে অপরাধশ বলে এ ছাজকার্টিকে ও দিনই 
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চালান দিতে হবে । ভদ্রলোকের কথা বুঝতে আমার বেশ (কিছুক্ষণ সময় 
লাগল, কারণ তিনি কার বার বলছিলেন,--বামটা 0৪280 ও 7776218ট 
1০০০18০0017 দুই-ই, আর সেটাকে যখন আটকেছে তখন 17719616 
৭৩1৪ এবং 15৪৮৮ তিনটিই হয়েছে । বাধ্য হয়েই তখন জিজ্ঞাসা 
করলামঃ-্কোন জিানষের 0903701% ও 06215 ০6 1০০01000107 
এরর ব্যাঘাত ঘটেছে ? সঙ্গে সঙ্গে উত্তর পেলাম, কেন? কলেজের 
মেয়েদের? আর হানি চাপতে না পেরে হেসেই জিজ্ঞাসা করঙ্গাম-_ 
কলেজের মেয়েদের আপনি কোন শ্রেণশতে ফেলছেন--555076181 
০০17170৫18) না 11011019175 ০ ৮481? ভদ্রলোক অপ্রস্তুত না হয়ে 
চটে গেলেন। তখনও তর্ক করতে চান দেখে আমি নাচার হয়ে তাঁকে 
বল্লাম যে.তিনি ভুল বুঝেছেন এবং এ মামলা হতেপারেনা | আরও 
রেগে মেগে তিনি উঠে গিয়ে 15291 ডি91771617018770৩1-এর কাছে 
০1917107 চাইলেন । [. ধি.এর কাছ থেকে কি ০7171০? পেয়েছিলেন 
জানি না, তবে মামলা চলে নি এবং ছাত্রকটিকে ছেড়ে দিতে হয়েছিল । 

উপরের ঘটনাগনুদি থেকে পাঠক মহল নিশ্চয়ই বুঝবেন, যে এ ভদ্দলোকটির 
যুক্তিগুলো আইনের ব্যাখ্যা সম্বন্ধে তাঁর দৃঢ-বিম্বাস প্রণোদিত ছিল, এবং 
ধা তিনি ঠিক বলে বিশ্বাস করতেন জোর গলায় তা প্রচার করবার 
সৎসাহস তাঁর ছিল। ওর থেকে তাঁর কতর্ব্য-জ্ঞানেরও পরিচয় পাওয়া 
যায়। তিনি আজ আর ইহ*্জগতে নেই? কিন্তু আমার জড় বিশ্বাস যে 
তিনি বেচে থাকলে তাঁর অনুমতি নিয়ে তাঁর নামটি পাঠক-মহলে 
প্রকাশ করতে পারতাম ১; এবং দে অনুমাতি তিনি খুশী মলে হাসতে 
হাসতেই দিতেন। 

এই বৃদ্ধ বয়সে সব কথা ওজন করে বা মেপে বঙ্গতে পারি না। 
'অনেকবারই দেখছি শুধু কেবল পাঠক" *পাঠকমহুল” এমনি কথাই ব্যবহার 
করে ফেলেছি । ধ«মা-এর জাত যেন মনে না করেন যে, আমি এমন কোন 
ইঞ্পিত করছি যে এই বইখানা কেবল পাঠকদের জন্যে, পাঠিকাদের জন্যে 
নয়, কিচ্বা মেয়েরা লেখাপড়া জানেন না--অতএব আমার বই পড়ে বুঝতে 
পারবেন না। এ রকম কোন অসৎ উদ্দেশ্য আমার নেই বা কোন কালে 
ছিল না। প্রথষতঃ, যদি আমার. কোন ভুল তুটি হয়ে থাকে আমি তার 
জন্যে ক্ষমা চাইছি । ঘ্বিতীয়তত, সমান অধিকার-্ঞরর যুগে আমি যদি কোন্, 


€৫৭ আইনের হনিয়। 


ক্ষেত্রেই নারী-জাতিকে বান দ্বিতে চাই, তাহলে হয়ত আমার নামেই আদালতে 
আামলা রৃজু হয়ে যাবে । 

আমরা উকিল যানুষ-সারাজশবন আইন নিয়ে নাড়াচাড়া করেছি। 
"আইনে বলে পুংলিষ্গ-বাচক “11৩?” শব্দে ৮187 ও 29৩? দুইনই বুঝায় । 
স্সাইনে যত বিধান আছে-খালি মেয়েদের বেলায় প্রযোজ্য বিধানগৃদি 
গাড়া-কেবলমাত্র পুংলিষ্গ-বাচক শব্দ দ্বারাই চলে আসছে। দ্বিতীয়ত, 
আমি হিন্দু হয়ে মেষেরা লেখাপড়া জানেন নাবামর্খ এ ইঙ্গিত পর্যন্ত 
করি কি করে? --কারশ আমাদের বিদ্যার আধিষ্ঠাত্রী দেবতা হলেন-_- 
আা সরস্বতী, যিনি নিশ্চয়ই মেয়ে ছেলে । ব্রক্জা, বিষ, মহেশ্বর-ঞ্রা 
ত সৃষ্টি, স্থিতি প্রলয় নিয়েই ব্যস্ত । অন্যান্য দেবতারা সবাই যাঁর খাঁর 
নিজের 1১০+৫-০1।০ সামলাতে ও (0075016067০ ঠিক রাখতেই ব্যস্ত ! 
তাঁদের লেখাপড়া করার সময় কোথায় ? উদাহরণ হিসেবে বলা যেতে পানে 
যে অশ্িদেবের ১০৮-০০11০ হল আগুন জ্বালান, পবন দেবের ঝড় বওয়ান, 
বরুণদেবের জল ঢালা ইত্যাদি । যুগে যুগে তাঁদের একই কাজ । ব্রেতায় 
অগ্মিদেব পবন-নন্দনের ল্যাজটি ধরে লম্কাকাণ্ড করেছিলেন, পবনদেব ঝড় 
বইয়ে সে আগুন চারদিকে ছাড়িয়ে দিয়েছিলেন, বরুণদেব জল ঢেলে সে 
আগুন নিভিয়ে দিয়েছিলেন । আবার দ্বাপরে বহুকাল ধরে ধি দুধ 
খাওয়ার ফলে অখ্মিদেবের যখন 0)5297518 হয়েছিল তখন দেব-বৈদ্র 
পরামশর্মত 21)17181 01০6911 খাবার জন্যে খাগুব দহুশ করলেন | আজও 
তাঁর সেই একই ৮০/৮০1।০, একই কাজ | যা সরস্বতাঁ ছাড়া দেব-দেবশদের 
মধ্যে আর কেউ যে লেখা পড়া দুইই জানতেন এমন প্রমাণ আমি পাই নি-- 
অবশ্য দেবগুর বৃহস্পতি ও দৈত্যগুুরন শুক্রাচার্য এই দই বুড়োকে 
বাদ দিয়ে। গণেশ ঠাকুর কেবলমাত্র লিখতে পারতেন, তার প্রষাশ 
পাওয়া যাষ-+যদিও চালাকি করে এমন একটি বাহন বেছে নিষেছিলেন, 
যে ,সে লেখার মধ্যে,কোন ফাঁক বা গলদ থাকলে এবং তা ধরা পড়লে সঙ্গে 
সঙ্গে সাফাই দিতে পারেন-_ ইস্দুরে কেটেছে! অতএব মায়ের জাতকে 
“মুখ্য বলা বা তার ইশ্গিত-মাত্র করার মত “মুখন্যমি” আমার নেই। 
আমার মতে পাঠিকারা-_অর্থাৎ শবদুবী-মৈত্রেয়ী খনা লীলাবতণস্র উত্তর 
সাধিকারা--্অনেক সময় পাঠকদের চেয়ে পড়েন বেশী বোঝেন বেশী। 

যা সরম্বতীর কথা বলতে বলতে একটি গল্প মনে পড়ল | ক্সাগেকাত্ব 


“ঘ্বাইনের ছুলিয়। ৫৮ 
দিনের কথা। এখন অবশ্য একটা নিতান্ত ছোটগলির হয্যেও তিলখাণা- 
অস্ততঃ দু'ধাপা বারোয়ারী বা সার্বজনীন সরম্বতাঁ পৃজো হচ্ছে । আবার 
অনেক জায়গায় দেখি মা-এর নাম পর্যন্ত নেই-_“বসন্ভতোৎসব” "বাসম্তী পঞ্চম 
সদ্মেলন” এই জাতীয় নামে হচ্ছে-"যদিও প্রতিমা সেই মায়েরই | কিছুদিন 
আগেও বাড়ীতে বাড়ীতে এবং স্কুলে ছাড়া সরন্বতী পুজো হত না? 
পুরোন দিনের একটি স্কুলের সরস্বতশ পৃজোর কথাই বলছি । সে লষয় 
াধারণত সব স্কুলেই ছেলেরা চাঁদা তুলে পুজোর বন্দোবস্ত করত এবং 
স্কুলের প্তত মশাই নিজে হাতে এই পজো করতেন । একবার এক স্কুলে 
পুক্জোর সব ঠিক, আয়োজনও সব হয়ে গেছে । হঠাৎ পৃজোত্র দিন সকাল 
বেলা দেখা গেল যে পাণ্ুত মশাইয়ের রক্ত-আমাশা হয়েছে এবং তিনি 
পুজো করতে পারবেন না। এদিকে ছেলেরা এমন কি অনেক মাষ্টাঙক 
যশাইরা_ন্নান করে “অঞ্জলি” দেবার জন্যে প্রস্ভৃত | ০0৫০া%1৮- 
মাম্টার মশাই ছিলেন একজন নিম্ঠাবান ব্রাহ্মণ, এবং ভাল সংস্কৃত জানতেন । 
তাছাড়া তিনি সুরসিক ও ছেলেদের প্রয় ছিলেন । ছেলেরা পজোর 
জন্যে তাঁকে ধরতে তিনি বল্েন,+_ঠিক আছে, আমিই পুজো করব । 
তিনি হ্বান করে পূজোর কাপড় পরেই এসেছিলেন কেবল গায়ের জামাটা 
খুলে আলোয়ান গায়ে দিষে পৃজ্বোয় বসে গেলেন । তার আগে নিজের 
জামার পকেট থেকে ফাউন্টেনপেনটি বার করে মা সরম্বতশর পাকের কাছে 
অন্যান্য বই কলমের সঙ্গে রেখে দিলেন । বেশ ভক্তি লহকারে সাড়ম্বরে 
পুজো শেষ করে নিজে দেবীকে প্রণাম করে উঠলেন । ছেলেরা গঅঞ্জনি? 
দেবার জন্যে চারিদিক থেকে এগিয়ে এল এবং একটু ঠেলাঠেলি পড়ে: 
গেল। যখন এই গোলমাল চলছে তখন মাষ্টার মশাই-এর নজর পড়ল ঘে 
ভাঁর ফাউণ্টেনপেনটি যথাস্থানে নেই । সে অবস্থয যতটুকু খোঁজা সম্ভব 
খোঁজ করা হল; কিন্তু দেখা গেল যে মান্টার মশাই-এর ফাউণ্টেনপেনটি পরে 
পড়েছে | মান্টার মশাইনএর সিদ্ধান্ত ছল যে, মা তাঁর, পৃজোন় এত খুশী 
হয়েছেন” যে মা নিজেই তাঁর কলমটি নিয়ে মায়ের আশীর্বাদ বলে বন্য 
এক ভক্তকে দিয়ে দিয়েছেন । তিনি আর কোন আবেগ বা উত্তেজনা প্রকাশ 
না করে যেশ পাস্ত ও সংঘত ভাবে অঞ্জলির মন্ত্র পড়িয়ে গেলেন-- 
“পরস্বতশ যাভাগে বিদ্রেট কলষফনাশিনি !” 

ছেলেরা সব এ মন্হেই অঞ্জলি দিয়ে গেল। আঞ্জালিন্ফান শেষ হ্বাক 


৫৯ আইনের হুনিয়া 


পর সবাই মান্টার মশাইকে ধিরে ধরল তিনি এরকম নতুন ধরনের অন্তর 
পড়ালেন কেন তার কারণ জানার জন্যে। তখন মাষ্টার মশাই এই 
ভাবে কারণ ব্যাথা করলেন,-বৎসগণ, তোমরা “মহাভাগে' কর্থাটার 
মানে সহজেই বুঝতে পান্ববে। বরাবর দেখে আসাছলাম যে যা ফিরে 
যাবার সময় হয় তোমাদের কাঁধে নয়ত মুটের মাথায় যেতেন। অতএব 
গাতিটা মন্থই ছিল। সম্প্রতি দেখছি তাপ লক্বি চেপে “মহা বেগে” 
প্রস্থান করতে আরম্ভ করেছেন । তাই “মহাভাগে” কথাটা বিশেষভাবেই 
এখন প্রযোজ্য ; ও “বেগে আর “ভাগে” একই কথা । তোমরা শুনে 
এসেছ যে তিনি চিরকাল "্পকলের “মোহ নাশ? করে এসেছেন । আজ চোখের 
ওপর দেখতে পেলে যে তিনি আমার ফাউম্টেনপেনটি 'নাশ' করে আশার 
“যোহ? বাড়িয়েই দিলেন । অতএব মা সরস্বতীর পৃজোয় আজ থেকে- 
যেখানেই ফাউণ্টেমপেন দেওয়া হবে সেখানেই এই নৃতন মন্ত্রে অঞ্জলি 
দেওয়া হবে। তোমরা ঠিক দেখবে যে, যে দগ্ধ-বদন দুর্বৃত্ত আমার 
ফাউণ্টেনপেনটি পেয়েছে, সে কখনই সেটি নেওয়ার বা পাওয়ার কথা 
্বশকারই করবে না-_ফেরত দেওয়া ত? দুরের কথা । 

এই আভিনব ব্যাখ্যা ও বক্তৃতার পর মাণ্টার মশাই তাঁর ছারানো 
ফাউণ্টেনপেনটি ফেরত পান নি + কিন্ত; ছেলেরা এ নত,ন মন্ত্র চাল, হবার: 
ভয্নেই হোক বা অন্য যে কোন কারণেই ছোক, সকলে আরও কিছু কিছু 
চাঁদা তুলে তাদের 08০৫1801/র মান্টার মশাইকে একটি নতুন ভান্গ, 
ঝর্ণাকলম কিনে দিয়েছিল । তাই কি অঞ্জলি দেবার আগেকার মন্ত্র 
আজও চালু রয়েছে? 


॥ কয়েকটি খেলোয়াড়ের কাহিনী ॥ 


গ্রবধার আমি কয়েকটি ছোট বড় খেলোয়াড়ের গল্প বলছি। 
খেলোয়াড়” বলতে একটা কথা মনে পড়ে গেল। একবার আমরা 
জনকয়েক তরুণ বন্ধতে মিলে জটলা করছিলাম । আমাদের দলের মধ্যে 
একজন ছিল যাকে সাধারণত বলে ৪০০৪7010 0/6'শএর- সব বিষয়েই 
'তার একটা উৎকট ভাব ছিল। তাই তাকে ক্ষেপিয়ে বড় আনন্দ পাওয়া 
যেত। সে সব চেয়ে বেশী চটে যেত যদি তাকে বলা হত যে সে 
নিজে কিছ জানে না আর অন্য সবাই অব কিছু জানে । আমাদের 
সৈদিলনকার জটলায় সে 'উপস্থিত ছিল না- আমাদের মধ্যে নানারকম 
খেলার গল্প হচ্ছিল। হঠাৎ সে আমাদের মধ্যে উদয় হয়ে আমাদের 
কথাবার্তা মিনিট খানেক শুনেই গম্ভীর ভাবে জিজ্ঞাসা করলে,_যে 
বেশ খেলে তাকেই কি “খেলোষাড়” বলে? অনেকেই তার কথার 
কোন জবাব দেওয়ারই দরকার মনে করল না। একজন নিতান্ত অবজ্ঞা- 
"রেই বললে-_তা ছাড়া আর কি? অপর একজনা কুট কাটলে-_. 
এটনকুও জান না? ব্যস, আর যায় কোথা? সে যেন এইট:কুর 
জন্যেই অপেক্ষা করছিল । সঙ্গে সশো বলে কাল, যে বেশী খেলে 
সেযাঁদ 'খেলোধাড়” হয়, তা হলে যে বেশশ জানে সে নিশ্চয়ই “জানোষার” | 
তোমরা প্রায়ই বল'যে আমি কিছ জানি না। বেশ। আমি বিশেষ কিছু 
জানতেও চাই না, এবং জেনে তোমাদের মত “জানোয়ার' হতেও চাই মা $ 
সে রকম কোন সখ আমার নেই, এটাও জেনে রেখো । এই কথাগুলো 
অন্লান বদনে বলে সে বারদর্পে সেখান থেকে তখনকার মত চলে গেল । 
বুঝলাম যে গে আগে থেকেই এই মখলবটা ঠিক করে এসেছিপ এবং 
সেই জন্যেই আমাদিকে কোন জবাব দেবার সুযোগ না দিয়েই 


৬১ আইনের ছুদি্া 
তাড়াতাড়ি লরে পড়ল। তবে সেই থেকে আমরা কজন খেলোয়াত* 
কথাটা সাবধানে ব্যবহার করে আসছি। 

গোড়াতেই তাই বলে দিচ্ছি যে এখানে খেলোয়াড়” শব্দ ব্যবছার 
করছি যে খেলে তাকে বোঝাবার জন্যে নয়, যারা অন্য দশজনকে খেলাতে 
পারে সেই রকম লোককে বোঝাবার জন্যে । 

প্রথমে একটা বাচ্ছা খেলোয়াড় বা খোকা-খেলোয়াড়ের কথা বলছি? 
সন ১৯২৯ সাল--আমি তখন কলকাতার 34110? 7১11০ ৮1999০46৩11 
রায় বাহাদুর তারক নাথ সাধু, সি, আইঃ ই তখন পার্ক প্রসিকিউটর: 
এবং 1প1. 1, 3, তি হ০৯১৪1৪।) 1, ০. ৪, কলকাতার (0০1৬ 
67৩51491707 115215056, এ 8০৮৮০/৪1) সাহেবের ঘরে মামলা 
আসামী ১৬১৭ বৎসরের একটি ছেলে; অপরাধ---০1186176 অর্থাৎ 
লোক ঠাঁকয়ে টাকা নেওয়া । মামলার বিবরণে প্রকাশ যে; সে খষ্টানদের 
একটি ধমর্প্রাতষ্ঠানের নামে কতকগুলো ভুয়ো লটারশর টিকিট বিক্রি করে 
লোককে ঠাঁকয়ে টাকা আদায় করেছে । অনেকেই জানেন যে কোন কোন ধর্ষ- 
প্রতিষ্ঠান মাঝে মাঝে গভর্ণমেপ্ট-এর অনুমতি নিয়ে লটারশর টিকিট বিক্রি কষে 
কিছু কিছু টাকা তুলতেন | যে টাকা উঠত তা থেকে লটারশর খরচ- 
খরচা বাদে নিট টাকার অর্ধেক গরীব দূুস্ব আতের সেবায় খরচ করতেন এৰং 
বাকশ অধেক টাকা সেই লটারীর বিক্রি হওয়া টিকিটগুলো 01758৮176 
করে কতকগুলো পুরস্কার দ্রিতেল। এক টাকার টিকিটে অনেক সমক্ব 
দশ বার হাজার টাকা পর্যন্ত প্রথম পুরস্কার উঠত--অন্যান্য পুরস্কার 
ছাড়া । অবশ্য যে লটারীর টিকিট যত বেশশ বিক্রি হত, সে লটারশর 
পুরস্কার সেই অনুপাতে বৃদ্ধ পেত। দু” কারণে লোকে এই সব 
লটারীর টিকিট কিনতোন-প্রথম এবং মুখ্য কারণ--১০।১২ হাজার টাকা 
পাবার লোভ দ্বিতীয় এবং গৌণ কারণ--কিছ না পাওয়া গেলেও 
মনকে এই বলে সাস্তবনা দেওয়া যেত যে তাদের টাক্ষার প্রায় অর্ধেক 
ত+ সৎকাজে ব্যয় করা হয়েছে বা হবে। সেই জন্যেই বিশিষ্ট ,কোন 
ধর্মপ্রতিচ্ঠানের নামের সঙ্গে যুক্ত লটারীর সম্বন্ধে কেউ কোনও খবর 
নেওয়া প্রয়োজন বিবেচনা করত না। 

আমাদের আসামী ছোকরাটি এই রকম একটি প্রাতিম্ঠামের নাষে 
কতকগুলো লটারীর টিকিট ছাপিয়ে নিয়েছিল | ক্লাইভ শ্রী অঞ্চলে 
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বড়, বড় হযা0181) ০2ি০৩-এ| গিদ্লে বেয়ারাদের দিয়ে সাহেবদের খরে 
এই টিকিটেম্ব বই পাঠিঘ্রে দিত। দহ একজন তাকে ভেকে টিকিট কিদে 
তার হাতে টাকা দিয়ে দিত। আবার অনেকে ধর্মপ্রতিষ্ঠানের নামটা 
আম দেখে টিকিটের কাউগ্টারফয়েল-এ মিজের নাম ঠিকানা লিখে টিকিট 
খানা ছিড়ে নিয়ে বেয়ারার হাতেই টাকা পাঠিয়ে দিত। এ রকম 
কয়েকবার করবার পর ছোকরার সাহস এত বেড়ে গেল যে, এক মাসের 
মধ্যেই একই সাহেবের কাছে দুবার গিয়ে উঠল। তান্ব দুর্ভাগ্যবশতঃ 
আগের বারে বিক্রি করে যাওয়া লটারশর টিফিটখানা সাহেবের অফিসের 
৫/8৬4৩1-এর ভিতরই পড়ে ছিল। সেটা দেখে, সাহেবের মনে একটু 
সন্দেহ হল। তিনি সেই ছোকরাকে ডেকে তার সঙ্গে একটু মিষ্টি 
ব্যবহার করে তাকে পরের দিন আসতে বল্লেন এই বলে যে, পরের দিন 
তাঁর কয়েকজন বদ্ধ; আসবেন, যাঁরা এ রকম লটারশর টিকিট অনেক কিনে 
থাকেন । আভাষে ইঞ্গগিতেও নিজের সন্দেহের কথা জানতে দিলেন না 
এবং এ ছোকরাটিও খুসী হয়ে সেদিন সেখান থেকে চলে গেল। তান 
পরেই তিনি সেই প্রতিষ্ঠানে টেলিফোন করে জানতে পারলেন যে সেই 
প্রতিষ্ঠান থেকে এ রকম কোন লটারশর আয়োজন 'করা হয় নিঃ তাঁরা এ রকষ 
কোন টিকিট ছাপান নি, এ রকম কোনও টিকিট বিক্রি করে টাকা 
তোলার অধিকার দিয়ে কোনও প্রতিশাধ তাঁরা কারও কাছে পাঠান 
নি, এবং ব্যাপারটি সম্পর্্ণ মিথ্যা । সাহেব তখন লালবাজার পুলিশ 
হেড কোয়াটার্ল-এ টেলিফোন করে সব ব্যাপার জানিয়ে দিলেন। লাল 
বাজার থেকে তাঁকে পরামর্শ দেওয়া হল যে ভবিষ্যতে ছোকরাটি সাছেবের 
কাছে আসা মাত্রই যেন তানি তাঁদের খবর দেল, তখন তাঁরা যথাকতব্য 
করবেনা . 

এ ছোকরার লোন এত বেড়ে গিয়েছিল যে তার পরের দিন সে 
কোনও রকম বিপদেন্স আশঙ্কা না করে আরও দ:্খানা টিকিটের বই নিয়ে 
সাহেবের কাছে গিয়ে উঠল। সাহেব তাকে মিজের ঘরে বসিয়ে রেখে 
পাশের ঘরে গিধে লালবাজারে টেলিফোন করে দিলেন+ এবং ফিরে এসে 
ছেলেটিকে বল্লেন যে তাঁর বন্ধুকে খবর দিলেন, তাঁরা আসছেন, 
অনেক টিকিট নেবেনঃ সে যেন একটু অপেক্ষা করে। পাঁচ মিনিট 
পরে লালবাজ্জার থেকে পুলিশ এসে ছোকরাকে খ্রেখার করল । টিকিটস্এর 


শ৬শ আইলের ছুনিক্জী' » 
কাউণ্টারফয়েল-এ যাঁরা যাঁরা টিকিট কিনেছিলেন তাঁদের অনেকেরই 
শাম ঠিকানা লেখা ছিল এবং তাঁদের মধ্যে অনেকেই ছোকয়াটিফে 
ট্িনতে পারলেন অর্থাৎ সনাক্ত করলেন । মামলা চালান দেওয়া ছল। 
মামলার দিন টিফিন"এর আগেই মামলার ডাক ও শুনাণগ হল। সৈহই 
প্রতিষ্ঠানের কতারা এসে প্রমাণ করলেন যে তাঁরা এ রকম কোনও 
লটারীর আয়োজন করেন নি, এঁ লটারর টিকিটগুলো তাঁরা ছাপান নি 
বা এ টিকিট দিয়ে কাউকে টাকা তুলতে পাঠান মি, ই আঙাঙণ 
ছোকরার সঙ্গে তাঁদের প্রাতম্ঠানের কোনও সম্পর্ক নাই--এমন ক্ষি 
তাকে তাঁরা কোনও দিন দেখেন মি। দ্বিতীয় সাক্ষী হিসেবে সেই 
অফিসের সাছেব এসে যা যা ঘটেছিল সব" কিছুই বল্পেন। তারপন্ন 
হাকিম বল্লেন যে তিনি বাকা সাক্ষী টিফিনের পর নেবেন ; তারকবাৰ্‌ 
ও আমি আমাদের নিজের নিজের কামরায় ফিরে গেলাম । 

এই টিফিনের অবকাশে আমি তারকবাবুকে বল্লাম--ছেলেটা বেশ 
ডালাক চতুর মনে হচ্ছে। ওকে জেলে পাঠিয়ে পাকা জোচ্চোর না 
বানিষে যদ ওকে প্রথমবারের অপরাধী হিসেবে গণ্য করে শোধরাধার 
একটা সুযোগ দেওয়া যায় ত+ কেমন হয? তারকবাবু জানালেন যে 
তাঁর তাতে কোনও আপাতত নেই। তখন আমি এ মামলার তদস্তকারশ 
পুলিশ ইন্পৃপেক্টরকে ডেকে এ কথাটা বল্লাম | কথাটা শুনেই সেই পুলিশ 
অফিসারটি বন্ধে যে ছেলেটির বাপ প্রথম দিন থেকেই এই প্রস্তাব নিয়ে 
তাদের কাছে দরখাস্ত দিয়েছে এবং সে নিজেই জামীন হয়ে ছেলেটিকে 
নিয়ে যেতে রাজী আছে। টিফিনের পরে হাকিম এজলাসে বসবার 
আগেই তারকবাব ও আমি তাঁর চেম্বার"এ গিয়ে তাঁর লঙ্গে দেখা 
করলাম | আমরা খাসকামরায় ঢুকতেই ০১১৪৫ সাহেব জিজ্ঞাসা 
করলেন,_15776 01515. 817 ০7৪. £9 691৩ ৫11865 ০1 015 ০৩০)? 
অর্থাৎ, এ ছেলেটির ভার নেবার কি কেউ নেই” আমরা বল্লাষ- 
ডিক সেই প্রস্তাব [নিষেই আমরা এসেছি । ছেলেটির বাপ জামীনু হয়ে 
ছেলেটিকে নিয়ে যেতে রাজ আছে। 8০৮4৪ সাহেব বল্লেন» 
বেশ, ছেলেটির বাপ, নিজে যি জামীন হয়ে তার ছেলেকে নিয়ে যেতে » 
রাজশ থাকে, তাহলে আমি এজলাসে বলে সেই হুকুমই দেব । আপনারা 
ইসেই বন্দোবস্তই ঠিক রাখুন | আমরা বেরিয়ে এসেই ছেলেটির ঝাপকে 
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ভাকিয়ে বদ্দোবন্ত পাকাপাকি করে ফে্সাম এবং তাদের উকিলবাবকে 
বলতে বল্লাম । 

তখনকার আইনে এ অবস্থায় আসামীকে জামশন-ঘন্চলেকায় খালাস 
পেতে হলে প্রথমে আসামীকে দোষ স্বীকার করতে হত এবং তার পরেই 
জামশন মুচলেকার দরখাস্ত করতে হত। সে দিন টিফিনের পর হাফিম 
এজলাসে এলে বসলেন, তখন আসামীর উদিলবাব আগের পরামর্শ মত 
ঘরখান্ত দিনে আসামীর দোষ স্বীকার করলেন এবং জামীন-মনচলেকায় 
প্রার্থনা করলে সে দরখাস্ত মঞ্জুর হল; এবং আসামী তার বাপের আমীনে 
এবং নিজের মুচলেকায় ছাড়ান পেল। আমার ইচ্ছা হল যে ছোকরাকে 
একটু সৎ পরামর্শ দিই | তাই পুলিশ ইলসপেক্টরকে বলে এলাম, যেন সব 
চুকে গেলে আপামী ও তার বাপকে আমার খাস কামরায় নিয়ে আসে । বনে 
মনে একটু “আত্মপ্রসাদ” উপভোগ করছিলাম এই ভেবে যে, এ দেশের অন্ততঃ 
একটি ছোকরাকেও 1,5196059 01110112] হওয়া থেকে বাঁচাতে পেরেছি । 

একটন পরে সেই ছোকরাটি তার বাপের সঙ্গে আমার কামরায় ঢুকতে, 
তাদের দু*জনকে চেয়ারে বাঁসয়ে আমি একটি ছোট বক্তৃতা দিয়ে ছেলেটিকে 
বোঝাতে চেষ্টা করলাম যে, গেরম্তর ছেলে হিসেবে লেখা পড়া শিখে মানুষ 
হবার চেম্টা করাই তার কর্তব্য, এ রকম অসৎ পথে যেন সে তার জশবনে 
আর কোন দিন পা না দেয়, এ বারে তার ভবিষ্যৎ ভেবে তার বাপের জামশীনে 
ছেড়ে দেওয়া হলঃ কিন্তু ভবিব্যতে আর কোন দিল সে সুযোগ সে পাবে 
না ইত্যাদি। ছোকরা চুপ করে সবকথা শুনে গেল। আশা করছিলাম 
যেসে অস্ততঃ মৌখিক ভাবে অনুতপ্ত একট: জানিয়ে ধন্যবাদ দিয়ে চলে 
যাবে। কিন্তু তার জবাব এল এই ভাবে £_ মানবের প্রাণে লোভ বলে 
(জিনিষটা যতদিন থাকবে, ততদিন আমাদের “অন্্' কেউ মারতে পারবে না। 
দু'একবার 4০0৫70 হয়ত হবে) তখন কিছুদিনের জন্যে জেলে ঘুরে 
এলে এমন কিছু ক্ধাত হবে না। ভাব ছাড়া ভাবাটাও প্রায় হুবহু তারই 
_কারণ-_এ রকম ভাবা প্রায় শোনা যায় না। আমি দাঁক্ষিয়ে থাকলে 
নিশ্চয়ই বসে পড়তাম এই জবাব শুনে । হতভম্ব হয়ে মাথায় হাত দিয়ে 
॥“বসে রইলাম--তারা পিতা পত্রে উঠে চলে গেল। একট সামলে নিয়ে 
তারকবাব্‌কে গিয়ে সব কথা বল্লাম । তিনি শুনে প্রথমটা খুব গম্ভীর 
ছয়ে গেলেন। তারপর হেসে উঠে বল্লেন,-বেটা আমাদের বড়ই বোকা 
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বানিয়ে গেল"ছে। এখন ত আর আমাদের করবার কিছ নেই--মনে হয়, 
শীগির আবার ঘুরে আসবে, তখন দেখা যাবে। তবে একটা কথা-_ 
আমার মনে হয় গৌড়া থেকেই আমাদের বোঝবার একট? ভুল হয়ে গেছে । 
ও বিদ্যেরর কার কাছে ওর হাতে-খড়ি হয়েছিল, দলে আর কে কে ছিল, 
এ সব খবর (6০1০9 1785018881০1-এর সময় ও বেমালুম চেপে গেছে__ 
তখনই আমাদেন্স বোঝা উচিত ছিল যে, ও একেবারে পাকা হয়ে গেছে, ওর 
715 ০717৫৩1-এর 5:৪8 অনেকদিন আগেই কেটে গেছে । 

জশবনে আর একবার আমি এই রকম বোকা বনেছিলাম-_সদপদেশ 
দিতে গিয়ে এই রকম হন্তবাক্‌ হয়ে থেমে ,গিয়েছিলাম- এইবার সেই 
ঘটনার কথাই বলছি । 

কলকাতা সহরে অনেকগুলো বেশ্যা-্পল্লী ছিল। এ সব পাড়ায় ভদ্র 
গৃহস্থ বিশেষ থাকত না। এ সব পাড়া নানা রকমনামে পরিচিত ছিপ 
_যেমন সোনাগাছি, রামবাগান, হাড়কাটা ইত্যাদি । যে সব হতভাগিনশ 
এ সব পাড়ায় থাকত তাদের জশবন যেমন দুঃখের ছিল, তেমনি বিপদে 
পাঁরপর্ণ ছিল । একজন অসহায়া স্ত্রীলোক একজন বা একাধিক সম্পর্ণ 
অপরিচিত পুরুষকে নিয়ে দরজা বন্ধ করবে--অনেক সময় রাত কাটাবে, 
তাতে সে বেচারার জশবনের বা গয়নাগাঁটি চুরি যাওয়ার আশঙ্কা না 
থেকে পারে না। বিশেষতঃ যারা ও-পথের পথিক তারা সাধুসঙ্জন বা সৎ 
লোক হওয়ার চেয়ে গুণ্ডা বদমায়েস ৰা সমাজের সব চেয়ে নীচ স্তরের জীব 
হওয়ার সম্ভাবনাই ষোল আনা বেশি । তাই এ সব পল্লশতে খুন করা, অজ্ঞান 
করে গয়নাপত্র নিয়ে পালান, ইত্যার্দি প্রায়ই ঘটত । 

যে ঘটনার কথা বলছি সেটা হয়েছিল হাড়কাটায় একটি মেয়ের ঘরে। 
এক গুণ্ডা তার ঘরে গিয়ে* তাকে মদ খাইয়ে অজ্ঞান করবার চেষ্টা করে, 
না পেরে ধৈয“ হারিয়ে তাকে খুন করবার চেষ্টা করে, ছুরি মারে । মেয়েটি 
ছিল স্ুপরূপ সুন্দরশ | ,সে সন্ধ্যার আগে থেকে লাল রঙের বেনারসণ শাড়ী 
পরে ও সারা গায়ে গয়না পরে প্রতিদিন হাড়কাটা গলির এক প্রান্ত থেকে 
অপর প্রান্ত পর্যন্ত পায়চারি করত | মাঝে মাঝে পানের দোকানের সামনে 
দাঁড়য়ে পান ও লিগারেট কিনত | ঘটনার দিন সন্ধ্যার পরেই ল-গ্গি-পরা 
এক অপরিচিত লোক এক বোতল হুইস্কি নিয়ে মেয়েটির কাছে এসে 
আলাপ করল, তারপর তারা মেয়েটির ঘরে গিয়ে দরজা বন্ধ করল । লোকটা 
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ছিল এক দ্বাগী গুণ্ডা । সে প্রথমে মেয়েটিকে বেশী করে মদ খাইয়ে 
অভ্ঞান করধার চেষ্টা করল-্কিন্তু মেয়েটিকে বেশশ মদ খাওয়াতে পারল না ॥ 
এদিকে রাত বেড়েই চলেছে । তখন গনশাটা অধৈর্য হয়ে কোমর থেকে 
ছুরি বের করে মেয়েটিকে খুন করবার চেষ্টা করল | বুকে ছুরি বসানর 
সঙ্গে সঙ্গে মেয়েটি চিৎকার করে লাফিয়ে উঠল। সেই ফাঁকে গ:ুগ্াটা 
দরজা খুলে পালাবার চেষ্টা করছে দেখে, মেয়েটি এ অবস্থাতেও তার 
পরণের শাড়ীখানার ডগায় এক ফাঁস তৈরশ করে এ গুণ্ডাটার গলায় ছশ্ড়ে 
আটকে দিয়ে চিৎকার করতে লাগল । এ বাড়শর অন্য সব ঘর থেকে 
লোকজন বেরিয়ে এসে দেখতে পেল যে, যাতে ফাঁসটা এ*টে গলায় না আটকে 
যায় সেজন্যে ফাঁসের পেছন দিকটা এক হাত দিয়ে টেনে ধরে রেখে ও 
অপর হাত দিয়ে এফাঁস খোলার চেষ্টা করতে করতে গহগ্ডাটা সাধ্যমত 
দৌড়ে সিড়ি দিয়ে নামছে, আর মেয়েটি দহাতে শাড়শর অপর দিকটা 
জড়িয়ে রেখে “খুন করেছে? “খুন করেছে? বলে চিৎকার করতে করতে তার 
পিছন পিছন ধাওয়া করছে-মেয়েটির বুকে ঠিক গলার নিচে ছোরাটা 
বিধে রয়েছে--আর সেখান থেকে রক্ত গড়াচ্ছে । মেয়েটির প্রাণপণ চিৎকারে 
বাড়ীর বাইরেও অনেক লোক জমে গিয়েছিল। এ অবস্থায় তারা দুজন 
যখন বাড়ীর উঠোন পেরিয়ে রাস্তায় এসে পড়ল তখন লোকে গুণ্ডাটাকে ধরে 
ফেলল, মেয়েটিও অজ্ঞান হয়ে রাস্তায় পড়ে গেল । এতক্ষণ পযন্ত শাড়ীখানা 
মেয়েটির হাত থেকে ছুটে যায় নি, এমন কি তার মুঠো একটুও টিলে হয় নি, 
এবং সমানে “খুন করেছে” বলে চিৎকার করে গেছে । 

মেয়েটি হাসপাতালে দেড় মাসের ওপর থাকার পর বে*চে গেল। 
ডাক্তারের রিপোর্টে প্রকাশ পেয়েছিল যে, প্রথম পনের-যোল দিন সে প্রায় 
নিশ্চিত মৃত্যুর সঙ্গে যুদ্ধ করেছে। এ দিকে গৃণ্ডাটার নামে *৯১৫০০1% 
09 11:16৮--এই অভিযোগে মামলা রুজু হয়ে গিয়েছিল---.118 0০016 
96581০3৪-এ তাঁর বিচার হয়, এবং তার দীঘ'কালের জন্যে কারাদণ্ডের 
হুফুম হয়। 

965$101)-এ যাবার নিয্কম হচ্ছে যে আগে 14158156555 সাক্ষী-সাবৃদ্ধ 
নিয়ে ঘটনা সত্য বলে মনে করলে তবে আসামশকে বিচারের জন্যে দাক্সরা- 
সোপর্দ করেন। সেইজন্যেই এই মামলা প্রথমে কলকাতার 0১1৬ 
2155145700৮ 1581509665"এর ঘরে উঠেছিল । 
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সকলেই জানেন যে আদালতে মামলা ওঠার আগে উকিলদের কাগজ-পত্র 
পড়ে তৈরাঁ হয়ে নিতে হয়। আমি ও তারকবাবু এ মামলার কাগজ-পত্র 
পড়ে অবাক হয়ে গিয়েছিলাম | কাগজ-পত্র থেকে জানতে পারি যে মেয়েটি 
জাতিতে ব্রাহ্মণ, জমিদারের মেয়েঃ ভাল গান-বাজনা জানে এবং ম্যাত্রিকুলেশন 
পাশ। কোন এক মফ£স্বল সহরের এক উচিলের সঙ্গে বিয়ে হয়েছিল । 
সে উিলটিও স্থানীয় বনেদীঘরের ছেলে এবং তাদের আর্থিক অবস্থা খুবই 
ভাল । জেলা কোর্টের উচিলদের মুহুরীরা আঁধকাংশই বাঙলা-নবীশ 
হতেন, ইংরেজশ লেখা-পড়া বিশেষ জানতেন না। কিন্তু এই উকিলটির 
মুহুরী একট, ভিন্ন রকমের ছিল। তাঁদের এক প্রজার ছেলে ম্যাত্রিকুলেশন 
পাশ করে তাঁকে এসে বলল--“আমাকে আপনার একজন মুহুরী হয়ে 
খাকতে দিন * আমি মুহুরীর কাজ শিখব এবং সঙ্গে সঙ্গে মোক্তারি পড়ব |” 
উদ্িলবাবু ছোকরার শেখবার ও পডবার ইচ্ছা দেখে তাকে তাঁর একজন 
মুহুরী করে নিয়ে বাড়ীতে থাকতে দিলেন । বছর খানেক বাদে একদিন 
সন্ধ্যার পর দেখা গেল মুহুরীটি নিখোঁজ এবং ভদ্বলোকের স্ত্রী তার ভাল 
ভাল কাপড় গয়না সমেত সেই সঙ্গে উধাও | রেল স্টেশনে খোঁজ নিয়ে দেখা 
গেল যে অক্পক্ষণ আগেই কলকাতা যাবার ই্রেন ছেড়ে চলে গেছে; একটি 
পরিচিত লোকের সঙ্গে দেখা হওয়াতে জানা গেল যে উফিলবাবুর এঁ 
সুহুরশটি এ ট্রেণে একটি বোরখা-্পরা মেয়েছেলেঃ একটি ট্রাক ও একটি 
বিছানা সমেত গেছে-_এটা সে দেখেছে । সশ্গে সঙ্গে পুলিশ থেকে সব 
স্টেশনে টেলিগ্রাম করে দিল এবং ভোরবেলা ওরা যখন শিয়ালদা স্টেশনে 
ট্রেন থেকে নামল তখন স্টেশনের 0. হ. চ. অথাৎ গভর্ণমেন্ট রেলওয়ে 
পুলিশ তাদের সন্দেহ করে গ্রেপ্তার করে আটকে রাখল এবং উিলবাব্‌কে 
খবর পাঠাল । পুলিশ 'মারফৎ সকালবেলাতেই সংবাদ পেয়ে ভদ্রলোক 
দিনের গাড়ীতে এসে সন্ধ্যার পরে শিয়ালদা স্টেশন্বে পেশছালেন এবং 
0. ই. 2.র অফিসে গিয়ে দেখলেন যে তাঁর স্ত্রী ও মুহুরী মশাই দুজনেই 
বসে আছেন। এতক্ষণ পযন্ত তারা কিন্তু তাদের অন্য নাম বলেছিল এবং 
স্বামশ-স্ত্র বলে পারিচয় দিয়েছিল। সনাক্ত হওয়ার পর পলিশ কেস লিখে 
মুহুরীটিকে হাজতে পুরল ও যতদিন মামলা শেব না হয় ততদিন পর্যন্ত 
খাকার জন্যে মেয়েটিকে [২5৪০৪ 110:0-এ পাঠাল । 

যথাসময়ে মুহুরশটির বিরুদ্ধে দুদফা মামলা চালু হল। একাঁটি 
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পুলিশ করেছিল-_সেটি ছিল নাবাদিকা-হরণের মামলা । সে মামলায় একট? 
অসুবিধা এই হল যে মেয়েটি বয়স্থা--অর্থাৎ সাবালিকা--এবং সে নিজের 
ইচ্ছায় আসামীর সঙ্গে ঘর ছেড়ে এসেছে । সে জন্যে সে মামলায় বিশেষ 
সুবিধে হল না। কিন্ত; উদিলবাবুটিও সঙ্গে সঙ্গে অপর একটি মামলা 
রুজু করে দিয়েছিলেন এই আঁভযোগ করে যে আসামী মুহুরী তাঁর 
বিবাহিতা ক্ত্রণকে ফুসলিয়ে নিয়ে এসেছে । সে মামলায় আসামীর অথণাৎ 
যুহুর”টির দেড় বৎসর জেল হল । 

কিন্তু মামলা শেষ হবার পর উিলিবাব তাঁর নিজের হাজার ইচ্ছে 
থাকা সত্তেঃও সমাজের শাসনের ভয়ে তাঁর বিবাহিতা স্ত্রীকে ঘরে নিতে 
পারলেন না। মেয়েটির বাপ-মা বতর্মান থাকলেও তাঁরা পয-স্ত মেয়েটিকে 
তাঁদের ঘরে স্থান দিতে পারলেন না। মেয়েটি দেখল যে তার কাছে তখন-_ 


“5150911), 01০00176117, 
901)011)5 17001911) 
76911151020 ০15155 £ 
7.০, 6) 18151) 2৮1 110৩, 
711০1 (০1) 15 9110111610৩, 
61) 5০৫5 017০৮161706 
9691717115 €5012155৫.” 
মেয়েটির তখনকার অবস্থা সম্বন্ধে সত্যিই বলা যায়__ 
4011 1 16 525 0101091 ! 
52 ও *+11০915 ০100411 
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কিন্তু এই ক্েয়েটি ব1807785 11০০৫-এর “87185 ০1 518175-এর 
নায়িকার মত ৭5511) 11701001865, £০1৩ €০ 151 ৫6৪61) নাহয়ে তার 
সমাজের উপর গভীর বিতৃঞ্জা আর আক্রোশ নিয়ে 4২65০8৪ 11০17? থেকে 
বোরিয়েই একেবারে হাড়কাটায় ঘর-ভাড়া নিল । দেখা গেছে যে যা্দ এক 
দিক থেকে পিকের জামা ও দেশী ধুতি পরে মোটর গাড়ী চেপে কোন 
জমিদারের ছেলে আসত এবং অপর দিক থেকে ময়লা জামা-কাপড় পরা গনগডা 
জাতীয় কোন লোক এসে হাজির হত এবং দুজনেই তার ঘরে রাত কাটাতে 


৬৯ আইনের ছুনিয়! 


চাইত, তা হলে মেয়েটি বিনা শ্বিধায় হাসতে হাসতে এ ভদ্বলোক জমিদার 
তনয়কে প্রত্যাখ্যান করে গুগডাটিকে নিয়েই ঘরে চলে যেত ! 

যেদিন ৮০1165 0০০০1৫-এ +66710১0 6০ 710191 মামলাটির প্রথম 
শুনানী হবে, সেদিন কোর্টে গিয়ে শুনতে পেলাম যে ০45৩-টি 711-এর 
পর ধরা হবে। আমার প্রথম দিকের কাজকর্ম সেরে নিয়ে এই মামলার 
তদস্তকারখ 1151১৬০6০৮-কে ডেকে বললাম-"এ মেয়েটিকে আপনারা এ রকম 
ভাবে ন্ট হতে দিচ্ছেন কেন? এর জন্যে কি কিছুই করতে পারেন না ?* 
এই 175০০7-টিকে এ ভাবে বলবার অন্যতম কারণ হল এই যে ইনি 
ছিলেন একজন উচ্চ-শিক্ষিত ভদ্রলোক, সম্ভ্রান্ত ঘরের ছেলে। ইনি প্ররে 
0০740 0০111115519161 পর্যন্ত হয়েছিলেন ॥ তাঁর কাছ থেকে যা জবাব 
পেলাম তার সারমর্ম হচ্ছে এই যে মেয়েটি বাস্তবকই যাকে বলে 
4৯০০০1)[115116+--তাই + রবশন্দ্র-সঞ্গশত ও কর্তন চমৎকার গাইতে পারে-_- 
লেখাপড়া ত জানেই | কিন্তু গণিকা-মহলে যারা একট ভদ্র ধরনের বা উচ্চ 
স্তরের, মেয়েটি তাদের সঙ্গে কখনও মেশে না। দুচারজন বড়লোকের 
ছেলে 'তাকে ভদ্র-পল্লশতে নিয়ে গিয়ে যথাসম্ভব ভদ্রভাবে তাদের রক্ষিতা 
হিসেবে রাখতে চেষ্টা করেছে-_কিস্তু মেয়েটি কিছুতেই রাজী হয় নি। 
ভদ্র-জাতির প্রতিই যেন তার সমস্ত বিতৃকা-এবং ইতর বা গুণ্ডা শ্রেণীর 
প্রতিই যেন তার সমস্ত অনুরাগ । সে যে ভাবে রোজ রোজ দামী গয়না 
ও কাপড়-চোপড় পরে রাস্তায় পায়চারি করে ও পানের দোকানের সামনে 
দাঁড়িয়ে পান সিগারেট খায় তাতে করে যেন গুণ্ডার দলকে আমন্ত্রণ জানায় 
এই বলে--”“ওগো, তোমরা এসে পারত আমায় খুন জখম করে আমার গয়না 
পত্র নিয়ে পালিয়ে যাও !* পুলিশ থেকে তাকে 09017 (০০1)111551011 
এর কাছে নিয়ে গিয়ে এই মর্মে কযষেকবার সাবধানও করে দেওয়া হয়েছে, 
কিন্তু তাতেও কোন ফল হয়নি। এবারের আগে আরও তিনস্তিনবার 
মেয়েটিকে খনন করবার চেষ্টা হয়ে গেছে কিন্ত এবার, ছাড়া * কোনবারই 
আসামিকে ধরতে পার যায় নি। তাঁর বক্তব্যের শেনে 11051১৪০6০1-টি আমায় 
বললেন--“517১ আপনিও একবার বলে দেখুন না, যদি কথা শেশনে। 
নইলে মেয়েটা কোন দিন গণ্ডার হাতেই প্রাণটা দেবে । মেয়েটার ভাল 
৪15 আছে, কেন এভাবে নহ্ট করছে সেই জানে 1” আমি বললাম--?বেশ+ 


মেয়েটিকে ডেকে আনুন |” 


আইনের ছুমিয়। ও পণ 

মেয়েটি আমার ঘরে এলে আমি তাকে বসতে বললাম । চেয়ারে বসবার 
পর তাকে সোজাসুজি বললাম--পদেখুন,। আপনার ইতিহাস আমি পুলিশের 
কাগজ-পত্র থেকে পেয়েছি । আপনি ভদ্রধরের শিক্ষিতা মেয়ে নিজের 
জশবনটাকে কেন এ ভাবে ন্ট করছেন? আপনি যাতে সম্মানের সঙ্গে 
নিজের জীবন কাটাতে পারেন, 3০৬51111986 থেকে সে বন্দোবস্ত করিয়ে 
দিতে পারি) ধরুন যদি আপনি ৭৪151118 শিখতে চান, আপনাকে 11৩৫1০৪/ 
০০1168৪-এ ভতির বন্দোবস্ত করে দেওয়া যেতে পারে । আপনি যদি 1117) 
প্রভৃতিতে যেতে চান তা ছলে পুলিশ থেকে মাস দুইয়ের মধ্যেই সে 
ব্যবস্থা করে দেবে ।-ইত্যাদ্দি।” কথাবাত্ার প্রথম দিকে মেয়েটি এক 
অক্ষরে পহশ্বা* কিম্বা প্না” ছাভা, কোন কথা বলে নি। আমার কথা শেষ 
হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই মেয়েটি চেয়ার ছেডে দাঁড়িয়ে উঠে-”আমার ভাবনা 
আমার ওপর ছেড়ে দিয়ে নিজের মামলার কথা এখন ভাবুন দিকিন”_-বলেই 
একটি ছোট নমস্কার করে সম্পূর্ণ সপ্রতিভ ভাবে ও সদর্পে আমার কামরা 
ছেড়ে বেরিয়ে গেল । আর আমি জীবনে এই প্রথম ও শেষ এতটা অপ্রততিভ 
হয়ে চুপ করে বসে রইলাম। কারণ আমি পৃবেই 1759০০1-এর কাছ 
থেকে মেয়েটির অদ্তুত মনোবৃত্তির বিববণ পেয়ে থাকলেও এতটা তেজ এতটা 
ঝালের জন্যে প্রস্তুত ছিলাম না। 

তারপর ছাব্বিশ সাতাশ বৎসর চলে গেছে । মেয়েটি আজও বেচে আছে 
কিনা জানি না-সেই মামলার পর থেকে আজ প্স্ত আর তার কোন 
খোঁজ নেবার চেষ্টাও কার ণি। তবে তার কথা অবসর-সমযে অনেকবার 
আমার মনে পড়েছে তার সেই অতি-অভ্তূত ব্যবহারের জন্যে । শেষ পযন্ত 
আমার এই স্থির িদ্ধাস্তই হয়েছে যে, মেয়েটির ওই ব্যবহার সমাজের উপর 
অত্যন্ত বেশী ঘৃণা ও বিদ্বেষ থেকেই দাঁড়িয়েছিল । তখন সে যেন তার 
সমস্ত আকার ইঞ্গিত ভাব ভঙ্গি দিয়ে বলতে চাইছিল-_প্যে সমাজ আমার 
এক মুহুর্তের ভুল ত্রুটির জন্যে আমায় মাপ করলে না, স্বামীর ঘরে ত 
নয়ই,_-এমন কি বাপ-মায়ের ঘরেও একটু জায়গা দিলে না, সে সমাজের“বুকে 
লাথি মেরে মরণের দিকে এগিয়ে যাব । সে সমাজের সঙ্গে আপোব করে 
ভদ্রভাবে জশবন যাপন করবার দুব্দ্ধি যেন কখনও আমার না হয়!” এই 
জাতীয় মনোবৃত্ভি ও চিন্তাধারা ছাড়া এই মেয়েটির চরিত্রের ও ব্যবহারের অন্য 
কোন সন্তোষজনক কারণ অনেক ভেবেও আমি আজ পযন্ত খুজে পাই নি। 


৭১ | | আইনের ছুনিয! 

এবার বলুছি একদপ খেলোয়াড়ের কথা । দলে খ্ররা &।৬ জন ছিল-- 
এদের কাজ ছিল দলের এক যুবকের সঙ্গে ঠাকয়ে বিভিন্ন মেয়ের বিয়ে দিয়ে 
টাকা ও গয়না আত্মসাৎ করা । দলের প্রধান কাজগুলো তিন জনে করত । 
প্রথম ছিল”-'সুশীল ওরফে নির্মল ওরফে রমেশ ইত্যার্দি নামে এক যুবক-- 
যে প্রতিবার “বর” হত: শ্বিতীয় ছিল তার বিধবা মাঃ তৃতীয় হল এ 
বিধবার ভগ্রশপতিত বা সুশশলের যেসোমশাই বলে পাঁরচিত এক ব্যক্ষি। 
নানা জায়গায় ভিন্ন ভিন্ন নামে সুশশল ইত্যাদি নামধারশী যুবকটির বিয়ে 
দেওয়াই ছিল এদের কাজ । 

কলকাতা সহরের মত আত্ম-গোপনের স্থান খুব কমই আছে । এই দলটি 
কলকাতার কোন এক পাড়ায় বাড়ী ভাড়া নিয়ে মাস খানেক বসবাস করবার পর 
চারদিকে ঘটক লাগিয়ে বিয়ের ঠিক করে সুশশলের বিয়ে দিত । প্রত্যেকটি 
বিয়েতে অন্ততঃ দু-তিন হাজার টাকা নগদ ও দু-আড়াই হাজার টাকার 
গয়না আদায় করত | বিয়ের পর ফুল-্শয্যা, দ্বিরাগমন ইত্যার্দি শেষ হয়ে 
গেলেই মেয়েকে বাপের বাড়ী পাঠিয়ে দ্রিত। প্রথম দু একবার সৃশশল 
মাঝে মাঝে *্বশুরবাড়ী ঘুরে আসত--তারপর আর সে বা তারা সে দিকও 
ষাড়াত না। তাদের চিঠি লিখলে সে চিঠি 098৫ 1,569 ০7০5 
থেকে ফিরে যেত। পাড়ায় খোঁজ নিতে গেলে দেখা যেত যে কোথাও 
তাদের কোন পাত্তাই নেই-_ পাখী খাঁচা থেকে উড়ে গেছে । এক একবার 
এক একরকম নাম ও পরিচয় দিয়েছে--অতএব তাদের সন্ধান করে বের করা 
অসম্ভব ছিল । কিন্তু *প্রত্যেকবারই বিয়ের পর মেয়েকে তার বাপের বাড়ী 
পাঠাবার আগে বলা হত-_ভাড়াটে বাড়ী, এত গয়না চুর যেতে পারে-_ 
গয়নাগুলি ৪৪/%-এ জমা রাখা দরকার |” প্রথম দুক্ষেত্রে আবার 9%171-এ 
জমা রাখার 10509516 (৪০৪1 মেয়েদে? দেখান হয়েছে । পরে ঘখন 
কোর্টে মামলা চলে তখন এ রসিদ দুটির কোন পাত্তাই পাওয়া যায় নি। 
এব পরে নিয়ে হল শিবপুরে । এক ব্রাহ্মণের মেয়ের সঙ্গে নিয়ে-এবার বরের 
নাম হল সুশীল বাঁড়ুয্যেঁ। এই মেয়েটি ছোটবেলায় বাজীতে পুড়ে যাওয়ার 
জন্যে তার গালে একটি সাদা দাগ হয়েছিল। সেই দাগের জন্যেই হয়ত 
মেয়েটির বিয়ের অসুবিধা হচ্ছিল । তাই বরকত্তা অর্থাৎ সেই যেসোমশাই 
এবং সৃশশলের মা বরপণ বলে নগদ পাঁচ হাজার টাকা আদায় করেছিল । 
সেবার তাদের সাহস এত বেড়ে গিয়েছিল যে ফুলশয্যার পরের দিনই মেয়েকে 


আইনের ছুনিয়। ণ২ 


বাপের বাড়শ ফেরত পাঠিয়ে দিয়ে বলে পাঠাল যে মেয়েটির গালের দাগ কুষ্ঠ 
রোগের দরুণ হয়েছে-_এ অবস্থায় তারা মেয়ে নিয়ে ঘর করতে পারবে না। 
বলা বাহুল্য, মেয়েকে তার বাপের বাড়ী ফেরত পাঠাবার সময় সামান্য কাপড় 
আর গয়না তার সঙ্গে দিয়ে বাকী-_অর্থাৎ প্রায় সবই--নিজেরা রেখে দিয়েছিল । 
এর পর মেয়েটির ভাই যখন এ বিষয়ে আলোচনা করবার জন্যে বরপক্ষের বাসায় 
যান, তখন সেই মেসোমশাই বলে উঠলেন--“জান, আমি ৩২ বছর পুলিশে 
চাকার করে 1501৪ করেছি? আমার এখনও ০1105 10905767151 07 
এরকম 1664811০৪ আছে যে তোমরা যা করেছ তার জন্যে তোমাদের বাপ* 
ব্যাটা দুজনকেই জেল খাটাতে পারি 1” পরে এই মেসোমশাইটির ?০1।০৪ 
এ চাকরী ফরে 7015 করার কথাও মিথ্যা বলে প্রমাণ হয়ে গিয়েছিল । 

আমি যে সময়কার কথা বলছি-_অর্থাৎ ১৯৩১-৩২ সাল--তখনও হিন্দু 
সমাজ অন্ততঃ মেয়েদের ব্যাপারে বড় পিছিয়ে ছিল। কথায় কথায় জাত না 
যাক অন্ততঃ একঘরে হয়ে থাকতে হত । একবার কোন রকমে কোন কুৎসা 
রটলে সে বাড়শর মেয়েদের বিয়ে হওয়া মুশকিল হত। সেই কারণেই মেসো 
মশাইটির এরকম আস্ফালন মেয়েটির বাপ-ভাইকে তখনকার মত হজম করতে 
হল। কিন্তু তাঁরাও চুপ করে বসে রইলেন না। চারদিকে খোঁজ খবর নিয়ে 
তাঁরা জানতে পারলেন যে সুশীলের এম. এ* পাশ করা বা ভাল চাকরি 
করার কথা সব ভহয়ো--সে কাজকর্ম কিছুই করে না এবং লেখাপড়া যে 
শিখেছে তারও কোন প্রমাণ নেই | এইট.্‌কু মাত্র খাঁটি খবর পাওয়া গেল যে, 
বিয়ের অজ্পদিন আগে ও-পক্ষ শিয়ালদার কাছে বৌবাজারের এক গলিতে 
বাড়ী ভাড়া করে আছে। সাবধানে বন্ধ--বান্ধব লাগিয়ে সেই বাড়শর আশে 
পাশে কিছুদিনের জন্যে নজর রাখতে দেখতে পাওয়া গেল যে। সে বাড়ণতে 
ঘটক যাতায়াত করছে । ক্রমে দেখা গেল যে এ বাড়ীতে বিয়ের আয়োজন 
হচ্ছে, কিন্ত কোথাকার পাত্রী সে খবর কিছু পাওয়া গেল না। দিন কতক 
পরে সকালের দিকে হঠাৎ খবর পাওয়া গেল যে কন্যাপক্ষ 118111591) ধ০৪৫- 
এর উপর অবস্থিত এক ইন্কৃল-বাড়ী ভাড়া নিয়ে উঠেছেন এবং সেইদিনই সন্ধ্যা 
বেলায় বিয়ে । 

শিবপনুরের মেয়েটিকে বিয়ে করার পরদিন সুশশল যখন তার কনেকে 
নিয়ে গাড়ীতে উঠছিল মেয়ের তরফ থেকে তখন বর-কনের একটি 717০০ 
নেওয়া হয়েছিল এবং সেটা তাদের কাছেই ছিল। সেই ফটোখানা এবং 
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জন কয়েক লোক সঙ্গে নিয়ে মেয়ের ভাই এ দিন সন্ধ্যার আগেই সেই 
ইক্কুল বাড়তে গিয়ে কন্যা-কতশার সঙ্গে দেখা করে সব কথা বললেন। 
কন্যাকর্তা ত আকাশ থেকে পড়লেন । ফটো দেখে সে ভদ্রলোকের 
কোন সন্দেহই রইল না যে এই পাত্রের সঙ্গেই তিনি মেয়ের বিয়ে দিতে 
যাচ্ছিলেন এবং মাত্র কয়েকদিন আগে পাত্র-আশশব্শাদের সময় এরই 
মেসোমশাই-এর হাতে বরপণের তিন হাজার টাকার মধ্যে নগদ এক 
হাজার টাকা অগ্রিম গুণে দিয়েছেন ! কন্যাকর্তার এক কায়স্থ বন্ধু সেখানে 
উপস্থিত ছিলেন। কি সন্দেহ হওয়াতে “দেখি, দেখি" বলে ফটো 
খানা চেয়ে নিয়ে দেখে.বল্েন,_-এ ছেলেকে ত আমি চিনি বলে মনে 
হচ্ছে । বছর খানেক আগে আমার এক আতক্মশয়ের মেয়ের সঙ্গে এর বিয়ে 
হয়েছিল । সে ক্ষেত্রেও এই রকম একজন মেসোমশাই বরকত্বা হয়েছিল । 
তখন বলেছিল তারা কায়স্থ” এবং বরের পদবী “বসু?” তিনি আরও 
বললেন যে, বিষের পর এক বৎসর মেয়েকে বাপের বাড়ী থাকতে হয় বলে 
পাঠিয়ে দিয়ে, জামাই, তার মা, মেসোমশাই প্রভৃতি দলবল ফেরার হয়েছে » 
এবং সে-মর্মে পুলিশে ডায়েরী করা আছে। তখনই সে মেয়ের বাড়তে 
খবর দেওয়া হল এবং ফলে সে মেয়ের পক্ষ থেকেও কয়েকজন ভদ্রলোক 
একেবারে পুলিশ সঞ্গে নিয়ে এ বাড়ীতে হাজির হলেন । রাত ৮1*টা নাগাদ 
ব্যাণ্ড বাজিয়ে আলো জালিয়ে শ্রীমান্‌ সশীলচন্দ্ব আর একবার বিয়ে 
করতে এলেন, বরকত হিসেবে এলেন সেই মেসোমশাই | বলা বাহুল্য যে, 
এবার বিবাহ-বিশারদ শ্রীমান্‌ সংশীলচন্দ্রকে বাসরঘর দরের কথা, ছদিনাতলা 
পযন্ত পেশছুতে হল না। পুলিশ তার জন্যে অন্য-জাতীয় শবশহরবাড়ীীর 
বন্দোবস্ত করে দিলে-_ এবারও সঙ্গে রইল তার মা আর সেই মেসোমশাই ॥ 
পরের দিন সকালে ব্যাপারটি কতকগনলি খবরের কাগজে বের হল। সেই 
খবরের কাগজ পড়ে আগেকার তিনটি বিয়ের মেয়ে-পক্ষ পুলিশের সঙ্গে দেখা 
করল এবং সুশীল ও মেসোমশাইকে দেখেই চিনতে পারঙ্জ আগের সব বিয়েরই 
ৰর ও বরকর্তা বলে? 

প্রত্যেকটি বিয়েই ঘটক মারফত [ঠিক হয়েছিল এবং ঘটকের খাতায় 
তারা এক একবার এক এক রকম নাম ধাম দিয়েছিল । সুশীলের যা 
'আর তার “মেপোমশাই+ প্রত্যেকবারই কনে পছন্দ করেছিল এবং তারাই 
দুজনে প্রতিবার বর-পণ, যৌতুক, গয়না ইত্যাদি আদায় করেছিল । 


আইনের ছনিয়া ৭8: 

মামলা যখন চলল তখন আসামী পক্ষ থেকে শিবপুরের মেয়েটিকে 
এই রকম জেরা করার চেষ্টা হয়েছিল যে, মেয়েটির অসুখের খবর 
লুকিয়ে পাত্রশ্পক্ষকে ঠঁকয়ে মেয়েটির বিয়ে দেওয়া হয়েছিল। এই 
মামলার বিচার হয় কলকাতার তখনকার 01161 25506707 11961500৯ 
11511017515 5, 16. 51715 1. ৩. 5. মহাশয়ের এজলাসে। তিনি এ 
শ্রেণির জেরা অগ্রসর হতে দেন নি। পরিচ্কার ভাবে আসামীপক্ষের 
উকশলবাবুদের বলে দিলেন যে, যতক্ষণ না তিনি সুশীলের আগেকার 
বিয়ে কয়টির বেলায় তার নিজের নাম, বাপের নাম, এমন কি জাত 
পর্যন্ত ভাঁড়ানর এবং বিয়ের পরেই টাকা ও গয়না নিয়ে ফেরার হওয়ার 
সন্তোষজনক কৈফিয়ত পাচ্ছেন; ততক্ষণ তিনি এই সমস্ত বাজে জেরা 
হতে দেবেন না। 

বলা বাহুল্যঃ এ মামলা জবাব দেবার বাস্তবকই কিছু ছিল না। 
দলসুদ্ধ সকলেরই জেল হয়ে গিয়েছিল । 

খবরের কাগজ দেখে যে কয়টি মেয়ের বাপ ইত্যাদি এসে সাক্ষণ 
দিয়েছিলেন, তা ছাড়া আর কোনও বিষে শ্রীমান সুশীলচন্্ব করেছিল 
কিনা সে সম্বন্ধে আর কোন খবর পাওয়া যাষ নি। 

এবার বলছি দুটি বিদেশী খেলোয়াড়ের গল্প । ব্যাপারটা হয়েছিল বড়ই 
জার । আজকাল আমাদের দেশে মোটর গাড়ীর সংখ্যা অনেক বেড়েছে-_ 
অবশ্য সহর ও সহরতলাতে ; কিন্তু এখন আর আগেকার মত নানা রকমের 
মোটর গাড়ী পাওয়া যায় না। আগে বিভিন্র রকষের মোটর গাড়ীর ব্যবসা 
এই কলকাতা সহরেই চালু ছিল । এবং প্রত্যেক কোম্পানীরই একটা কৰে 
ফিস ও কারখানা ছিল | কোন কোন কোম্পানীর গাড়ীর পাম ৬০ হাজার, 
"৬ হাজার, ৮০ হাজার পযভ্ত হতে দেখা গেছে । এ ঘটনা ঘটেছিল দ্বিতয় 
বিশ্বযুদ্ধের কয়েক বখসর আগে-_তবুও নাম কয়টা নকলই দিলাম-__ আর 
সবই আসল । ৮. 

বেলা তখন আন্দাজ ১১টা | স্থান_-কলকাতার এক দামশ গাড়ীওয়ালা 
কোম্পানীর অফিস, বড় সাহেবের কামরা । টেলিফোন বেজে উঠল, ক্রিং- 
ক্রিং-ক্রিং। বড় সাছেব টেলিফোন তুলে নিয়ে জবাব দিলেন-_ 

--20৩7619] 15298তা 001768 9096৭1109৮৫ আমি 03206188 
1%7910886: 79706ও কথা বলছি | ) 
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অপর দিক থেকে ভেসে এল £ 

-_ আমি 14০০: ৬6171০168 [06১91070611এর 0৩94৮% (0০20171591017৩ 
51710, কথা বলছি । 0০০৫ 71017128, 1৬৮, 0০0৩৪ | দেখুন আপনারা আজ 
পকালে যে দুখানা গাড়ী বিক্রি করেছেন সেই দুখানা £68150% করে 
[২০৪15050017 0610609ত (010৩ 9০০) দুখানা তৈরশ করে দেবা 
অল্পক্ষণের মধ্যেই ,&ঁ গাড়ী দুখানাই ফের ৫৬ হাজার টাকা করে বিক্রি 
হয়েছে বলে আবার রেজিম্ট্রীর জন্যে আসে । ব্যাপারটা একটু কেমন কেমন 
ঠেকছে না ?” 

1০০৪--”গতকাল দুটি বিদেশ যুবক আমাদের অফিসে এসে দুখানা 
গাডশ পছন্দ করে। দাম ঠিক হয় ৬৬ হাজার টাকা করে। তারাও ৬ 
হাজার টাকা করে দহু'খানা ০৮৫৭৪ দিযে যায । তাই আমাদের 
4১৪৪৮, 1৩191798611 16108 আজ সকালে গাড়ী দুখানা নিয়ে ওদের নাষে 
18150 করানর জন্যে আপনার [06910791064 যায় । এ ছাড়া আমি 
ও-পম্বন্ধে আর কিছু জানি না।” 

৩1)10--715] 16178-ই আজ সকালে আমার সঙ্গে £581565001-এৰ 
ব্যাপারে দেখা করেন । কথায় কথায় বলছিলেন যে বহুকাল আপনাদের 
দুখানা গাড়ী একসঙ্গে বিক্রি হয় নি।” 

1০০৩৪--৭সে কথা খুবই ঠিক, কারণ আমাদের এ গাড়ীর খদ্দের এত কব 
যে অনেক সময় সারা বছরেও এ গাড়ীর দুখানা বিক্রি হয না। কিস্ত; আদল 
ব্যাপারটা কি বলুন ত 1” 

51710,--«আসল ব্যাপারটা যেকি তা আমিও বুঝতে পারছি না। 
কেবলমাত্র 151705৩018৮ দুখানা তৈরী করতে যা সময় লেগেছিল, 
তাছাড়া আমার অফিসে আর দেরী হয় নি। 1৮- 15708 আসার সম্পে 
সঙ্গেই আমরা 7914 8০০ দুখানা 19৫ করে ওকে দিয়ে দিই । 
1৮]. * ৫7৪-এর সঙ্গে দুজন যুবক ছিল। তাদের কথা শুনে আমি 
তাদের 06109 বলে মনে করেছিলাম । আর যেনামে গাড়ী পুখানা 
তখন 18150 হয়েছিল সে দুটোও €036107781। নাম । তারা শতুন গাড়ণ 
দুখানা নিয়ে 1:, 1678-এর সঞ্ো বেলা ১০টার অল্প পরেই আমার 
অফিস থেকে চলে গেছে। কিন্তু সব চেয়ে তাঞ্জব হচ্ছে যে বেলা 
১১ টার মধ্যেই 11০ নামে গাড়ীর দালাল আবার এ গাড় দুখানা আজই 
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বিক্ষি হয়েছে বলে £৪156%-র জন্যে এনেছে । অন্যান্য কাগজের সঙ্গে সে 
এক একটা গাড়শর দ্রাম বাবদ &৬ হাজার টাকা করে দুখানা রসিদ দাখিল 
করেছে-_একটা গাড়শ কিনেছে বিম্বাগড়ের রাজা, অন্যটি কিনেছে কাঞ্চন 
পরের জমিদার | দুজনেরই ম্যানেজার 110171-র সঙ্গে গাড়ী নিয়ে এসেছে । 
415717%-কে জিজ্ঞাসা করতে সে আমায় বললে যে প্রত্যেকটা গাড়ী বিক্রি 
করিয়ে দেওয়ার জন্যে সে এক হাজার করে মোট দুহাজার টাকা 
50000068860 বা দালালি পেয়েছে । এ অবস্থার আমরা ত আর নতুন 
ক্রেতাদের নামে গাড়শ পুনরায় £8150% না করে পারিনা । এখন 
আপনাদের কিছু করবার থাকলে করতে পারেন। আমার কিন্তু ব্যাপারটা 
ভাল মনে হচ্ছে না_তাই আপনাকে খবর দিলাম 1” 

]০:১০5--আপনাকে অশেষ ধন্যবাদ | .আমি এখনই 11. 1518-কে দিয়ে 
খবরাখবর করছি ।” 

এর পরই 1০6৪ তাঁর ম্যানেজার 10178-কে ডেকে সব খবর বললেন | শেষে 
জিজ্ঞাসা করলেন-_পকাল এত আগ্রহ করে ৬৬ হাজার টাকা দিয়ে কিনে আজই 
এক একটা গাড়ণ দশ হাজার টাকা করে লোকসান দিয়ে বিক্রি করা হল,ব্যাপারটা 
কি বলতে পারঃ 8178?” বিশেষ না ভেবেই 1178 জবাব দিলেন_-“ওরা 
দুজনে ত (69867951607 1796]-এ থাকে । একজন 1৮]. ৬. 1. থেকে 
ফেরবার পথে আমাকে আমাদের অফিসেই নামিয়ে দিয়ে গেল, আর একজন 
সোজা 01581188660 11০61-এ তার গাড়ী নিয়ে যাচ্ছে, বলে গেল । তা 
ছাড়া আমাদের কোম্পানীর দুজন 1৮৪: ত গাড়শর সঙ্গেই রয়েছে ।” 16178 
যেন আরও কি বলতে যাচ্ছিল। তাকে বাধা দিয়ে 19065 বললেন_- 
_-ভুলে যাচ্ছো 16108, এখন গাড়ী দুখানার রেজিষ্টার্ড মালিক বলতে 
গেলে একজন হল বিম্বাগড়ের রাজা--আর একজন হল কাঞ্চনপহরের 
জমিদার, কারণ তারা নগদ &৬ হাজার করে টাকা দিযে আগের রেজিষ্টার্ভ 
মালিকদের কাছ থেকে কিনেছে । এখন আর আমাদের কোম্পানীর ড্বাইভার 
গাড়ীর স্গে থাকলে আমাদের লাভটা কি? তার চেয়ে এখান খ্রেট 
ইচ্টার্শ হোটেল-এ টেলিফোন করে খোঁজ নিয়ে দেখ এ জাম্শান যন্যক 
দুজনের সঙ্গে “কনট্টান্ট” করতে পার কিনা ।* এতক্ষণে যেন 16178 ব্যাপারটার 
গুরুত্ব বুঝতে পেরে তক্ষরণি গ্রেট ইন্টাণ হোটেলকে টোলিফোন করে সেই 
জার্মান যুবক দুটির খবর জানতে চাইল | জবাব যা পেল তাতে তারা 
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দুজনেই মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়ল। হোটেল থেকে জবাব এলো যে; 
এ যুবক দুটি হোটেলের একটি দুই লিট-ওয়ালা ঘর নিয়ে প্রায় ১ মাস 
যাবৎ ছিল, কিন্তু সেই দিনই ঘণ্টা খানেক আগে হোটেলের বিল চুকিয়ে 
দিয়ে মালপত্র নিয়ে চলে গেছে । 01701788 0০০1 তাদের খবর বলতে পারে। 
এই খবর পেয়ে তাঁরা ঠিক করলেন যে তখুমি সমস্ত ঘটনা দরখাস্ত লিখে 
সেটা নিয়ে লালবাজারে [0৫6০0৮০ 060811002171-এর ডেপুটি কমিশনার-এর 
সঙ্গে দেখা করা উচিত্ব। সঙ্গে সঙ্গে সেইমত কাজ হল এবং 1078. 
নিজে সেই দরখাস্ত নিয়ে গিয়ে ডেপুটি কমিশনার-এর সঙ্গে দেখা করলেন । 
ইতিমধ্যেই ০০৪৪ ডেপুটি কমিশনারকে টেলিফোনে ব্যাপারটা জানিয়ে 
দিয়েছিলেন । ৮108 ঘাওয়ামাত্রই তার "সঙ্গে একজন [0০৮০০৮৩ 
[)০1১5162671-এর ইন-সপেক্রকে দিয়ে বলে দিলেন--”“আপনারা সকলের আগে 
[0791185 0০০%-এর অফিসে গিয়ে খোঁজ-খবর নিন- সেখানে পাওয়া 
খবরের সংত্র ধরে পরে এগিয়ে যাবেন |” 117০783 (০০০/-এর অফিসে 
গিয়ে খবর পাওয়া গেল যে, ঘণ্টা খানেক আগে পেই যুবক দুটি সেদিনকার 
*0৬571850 11911”-এ ইউরোপ-এর জন্যে প্যাসেজ বুক করে মালপত্র সব 
রেখে গেছে । তারা নিজেরা একেবারে সন্ধ্যার পরে হাওড়া স্টেশনে গিয়ে 
“0৬5119007511-4 চডে বসবে | 07০785 ০০০%-এর লোক তাদের 
মালপত্র টিকিট প্রভৃতি নিয়ে হাওড়া স্টেশনেই তাদের সঙ্গে দেখা করবে-_ 
এই ঠিক হয়ে আছে । 71701183$ 0০০০-এর এক দ্বারোয়ানের কাছে খবর 
পাওয়া গেল যে এ জার্মান ছোকরা দুটি তাকে একখানা ট্যাক্সি ডেকে 
দিতে বলে-"'সেও একখানা “া” মাক্ণা ট্যাক্সি ডেকে দেয়, তাতে উঠেই 
যুবক দুটি ট্যাক্সির ড্রাইভারকে “ডায়মণ্ড হারবার+ যাবার হুকুম দিয়েছে__ 
এটা সে নিজের কাণে শননেছে । তখনকার দিনে ট্যাক্সির মাক্ণা *৬/. 8.7. 
ছিল না শুধু “? দিয়েই হত, বোধহয় পাঠক-পাঠিকার মনে আছে। 

মনে অনেকের না থাকা সম্ভব 40৮61570 1৮1911এরঞ্কথা । তাই তার 
পরিচয় এখানে একট দেওয়া প্রয়োজন মনে করছি । আগে ৮. & ০. ০০11১8173- 
মেল বোট ভারতীয় ডাক ও প্যাসেঞ্জার নিয়ে প্রতি শনিবার বোম্বাই 
থেকে ছেড়ে ইউরোপ যেত। বি. এন. আর.এরই হোক কিম্বা ই, 
আই, আর-এরই হোক, মেল ট্রেন বৃহস্পতিবার হাওড়া থেকে ছেড়ে 
শনিবার বোম্বাই পেশীছে সেই মেল-জাহাজ ধরাতে পারত না। তাই 
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ই, আই, আর, কোম্পানী 'পোম্টাল এক্সপ্রেস ওরকে ০%০7157 
15117 নামে একখানি অতিরিক্ত প্বহতগামী ডাক-গাড়ীর বন্দোবস্ত করে- 
ছিলেন । সে ট্রেণে কেবল ইউরোপ-্শামশ যাত্রশরাই যেতে পারত। এ 
ট্রেণ প্রতি বৃহস্পতিবার রাত্রে হাওড়া থেকে ছেড়ে শনিবারে পি এণ্ড ও, 
মেল বোট ছাড়ার অস্ততঃ কয়েক ঘণ্টা আগে বোম্বাই পেশীছে দিত। 
সেখানেও প্রত্যেকটি যাত্রী যাতে যথাসমরে জাহাজে উঠে নিজের কেবিন-এ 
যেতে পারে তার বন্দোবস্ত করা ছিল । 
আমাদের চলতি গল্পের ঘটনাগুদলি সবই বৃহস্পতিবারেই ঘটেছিল। 
71001725 ০০০1-এর দ্বারোয়ানের কাছে এ খবর পেয়ে 10178 ও পুলিশ 
ইম্সপেক্র কালবিলম্ব না করে কোম্পানীর গাড়ীতে চেপে ডায়মণ্ড হারবার 
ছুটল । সেখানকার ডাক-বাংলোর মাঠে পেশীছে খবর পাওয়া গেল যে 
“এক ঘণ্টা/দেড় ঘণ্টা আগে দুজন বিদেশী যুবক সেখানে এসে 
গাছতলায় তাদ্দের গাড়ী দাঁড় করিয়েছিল এবং ডাক-বাংলোর বেয়ারার 
কাছ থেকে দুটি কাচের প্লাস চেয়ে নিষে বিয়ার খেষেছিল | বিয়ার ও 
অন্যান্য খাবার তাদের সঙ্গেই ছিল। তাদের গাড়শটা যেখানে 
দাঁড়যেছিল বেয়ারা সে জাযগাটাও দেখিয়ে দিল । সেখানে গিয়ে দেখা 
গেল যে গ্রেট ইন্টার্ণ ভোটেল-এর নাম ছাপান খালি খাবারের বাক্স ও 
ভাঙ্গা বিয়ারের বোতল পড়ে রয়েছে । ইম্সপেক্টর-এর জিজ্ঞাসাবাদে 
বেয়ারাটি স্বীকার করল যে খালি গ্রাস দুটি দেওয়ার জন্যে সে এ 
বিদেশশদদের কাছে একখানা &২ টাকার নোট বকশিষ পেয়েছে । বেয়ারার 
কাছ থেকে আরও খবর পাওয়া গেল যে, তারা খাওয়া-বাওয়া শেষ করে 
ট্যাঞক্সি-ড্রাইভারকে ভায়মণ্ড হারবার রেলওয়ে স্টেশনে যাবার হুকুম দিয়েছে । 
কোম্পানশর গাড়ী তখনই রেলস্টেশনের দিকে, ছুটল; স্টেশনে পেশীছে 
দেখা গেল যে ভাগ্যক্রযে কলকাতার সেই ণা” মাক্শ ট্যাক্সিটা তখনও 
দাঁড়িয়ে আছে সেখানে । 
। ট্যাক্ষি ড্রাইভারকে ইন্সপেক্টর জিজ্ঞাসাবাদ করাতে, সে বলল £-_ 
“আমি 11)97185 €০৩%"এর অফিসের সামনে গাড়শ ণিয়ে ভাড়ার 
জন্যে অপেক্ষা করছিলাম । এমন সময় 19175 ০০০-এর একজন 
ঘবারোয়ান আমায় ডাকে । আমি 1917785 0০০০।-এর দরজায় গাড় 
লাগাবামাত্র দুজন সাহেব দুটি কার্ডবোডের বাক্সে খাবার ও মদের 


পপ আইনের ছুনিয় 


বোতল নিয়ে আমার ট্যাক্সিতে উঠে খালি “ডায়মণ্ড হারবার” কথাটি 
বলে। গাড়ী 508৫ করা মাত্র তারা কেবল হো ছো করে 
হেসে এ-ওর গায়ে ঢলে পড়ছিল। প্রথম &1৭ মিনিট তান 
শালি হেসে গড়িয়েছে--তারপর ও হাসতে হাসতে নিজেদের ভাষায় পরস্পরের 
মধ্যে কি বলাবলি করেছে, তার একবরঁও আমি বুঝতে পারি নি। 
খিদিরপুর ছাড়িয়ে 0181797 11279০৬৮ [২০৪৫-এর এক ৮৮ থেকে 
আমি যখন ?৪%০1 নিই, তাদেরই একজন একখানি ১০২ টাকার নোট বার 
করে দাম দেয় ; 01)818৪ ফেরৎ নেয় নি, তারপর বেহালা ছাড়িয়েই বাক 
খদলে খাবার খেতে আরম্ভ করে। আমি সোজা 10187১01700 (197০1 
ডাক বাংলোতে গাড় নিষে আনি । এবং এক গাছের ছায়ায় গাড়িটা দাঁড় 
করাই । গাড়শর আওয়াজ শুনে একজন বেয়ারা এগিষে এলে সাহেবরা 
ইশারা করে তাকে দুটি গ্লাপ আনতে বলে। বেয়ারা দুটি কাচের গ্লাস 
এনে দিয়ে দরে গিয়ে অপেক্ষা করতে লাগল | তার্দের সঙ্গের খাবারগুলো 
শেব করে তারা দুটো প্লাসে দুগ্লাস মদ ঢেলে খেল। খাওয়া শেষ হলে 
বেয়ারাকে ডেকে গ্লাস দুটো তার হাতে ফেরৎ দিয়ে তাকে ৫২ টাকার 
নোট একখানা বকশিষ দিল । তারপর আবার গাড়িতে উঠে আমায় বললে-- 
প8115/2) 5080০1৮ আমিও গাড়ী ঘুরিয়ে নিয়ে ওদের স্টেশনে পেশীছে 
দিই। স্টেশনে পেশীছে দেখি আমার 1৩651-এ ২৩২ ভাড়া উঠেছে। 
যাতায়াতের দরুণ আমি ওদের 49100 479৪5” বলি । আমার হাতে একখানা 
১০০২ টাকার নোট গঠ$জে দিরে তারা খুব হাসতে হাসতে স্টেশনের ভিতব 
ঢুকল--বাকণী টাকার জন্যে একবারও পেছন ফিরে তাকাল না। তাদের 
এই বরাবরকার দিলদরিয়া মেজাজ দেখে এবং নিজে ভাড়া ও বকশিষ 
বাবদ এতগুলো টাকা একসঙ্গে পেয়ে আমার বড় মজা লাগল। ওরা পরে 
তি করে বাফিরে আসে কিনা দেখবার জন্যে আমি গাড় থেকে নেমে ওদের 
পিছ, পিছু স্টেশনের, ভিতর গেলাম | দেখলাম ওদের একজন গিয়ে দু 
খানা টিকিট কিনে আনল এবং কলকাতা যাবার যে ভ্রেণখানা দাঁড়িজ্ছিল 
তাতে ওরা উঠে পড়ল । অল্পক্ষণ পরেই ওদের ট্রেণ ছেড়ে দিল। গাড়ণ 
ছাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ওরা দুজনেই আমাকে হাত ভুলে সেলাম করল । আমার 
'গাড়শর 67811টা বড্ড গরম হয়ে গিয়েছিল, তাই সেটাকে ঠাগা হতে দেবার 
জন্যে ফিরে এসে এখানে একটন অপেক্ষা করছি । এর বেশশ কিছ? জানি 
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না।” তার কথা শেষ হতেই 1979৬০০০1-টি স্টেশনের ভিতরে গিয়ে 5৩81491 
9090101এ +16161১1917৪ করে জানতে পারলেন যে এ্রট্ট্রেণশখানি তখনও 
56৪81081 পেশীছায় নি। তৎক্ষণাৎ 5981051) তে. তি ০, কে 51971)০17৩ 
করে ছোকরা সাহেব দুটির বিবরণ দিয়ে বলে দ্রিলেন যে তারা ১৪৪1৫০1৮ 
পেশীছানমাত্র যেন তাদের গ্রেপ্তার করা হয় এবং আটকে রাখা হয়_-তিনি 
0178-কে নিয়ে ঘণ্টা খানেকের মধ্যে মোটরে 58৪141) পেশছাচ্ছেন। 
কোম্পানশর গাড়শতেই 55581491) 56৪01০/-এ ফিরে এসে 1739০৮০0 ও 
$.11£ জানতে পারলেন যে ও এ্রেণ হতে কোন বিদেশশই নামে নি। তখন 
এই সিদ্ধান্ত করাহল যে তারা ()1)810112, 98117899] কি মাঝ পথের 
এ রকম কোন স্টেশনে নেমে হাওয়া হয়েছে এবং তখন আর তাদের খোঁজা 
বৃথা । 175৯০০০৫-এব পরামর্শ মত ঠিক হল যেতারা যখন 0৮11817৫. 
ট৭5| এ 19558£5 ৮০০ করেছে তখন রাত্রে 11০%/91) 50801০917-এ সেই 
গাড়শতে ছাড়া তাদের আর ধরবার চেম্টা করলে কোন ফল হবে না; 
ইতিমধ্যে গাড়শর দালাল 17151/র কাছে থেকে কি খবর পাওয়া যায় দেখা 
যাক । 1157৩০0০1-এর 911915 পেয়ে এ দিন বৈকালেই 11611 লালবাজারে 
আসে 11050০০5০91-এর সঙ্গে দেখা করল এবং 1/55০:০91-এর জিজ্ঞাসাবাদের 
উত্তরে বলল--“আমি 11০6০1 ৮৪ প্রভৃতি অনেক জানষেরই কেনা বেচারু 
দালালি করি। ৪ দিন আগে এক মন্ধেলের সঙ্গে দেখা করবার জন্যে আমি 
07520 2950811) 179651-এর 881-এ বলে 10158) খাচ্ছিলাম ও অপেক্ষা 
করছিলাম | এই দুটি যুবকও পাশের টেবিলে বসে ৬4015) খাচ্ছিল । 
কিছুক্ষণ কাটবার পর এ যুবক দুটি উঠে এসে আমার সঙ্গে ভাঙ্গা ভাঙ্গা 
ইংরেজীতে আলাপ করে নিজেরাই 11০০? ০া-এর কথা তুলল । তখন 
আমি তাদের বললাম যে আমি মোটর গাড়ীর দাালালিও করি। ওরা তখন 
আমায় জিজ্ঞাসা করল যে সব চেয়ে দামী গাড়ী কেনার মত ভারতীয় খরিদ্দার 
আছে কিনা । আম্মি তার জবাবে তার্দের বলি যে সেরকম ভারতীয় খরিদ্দার 
হচ্ছে,এদেশের রাজা মহারাজা বা বড় বড় জমিদার, তবে তাঁরা একটনু সম্তায় 
জিনিষ খোঁজেন । তারপর আমাদের মধ্যে অনেক রকমের কথাবাত্শা হল। 
শেষে তারা আমায় বলল যে কি রকমের কোন ৫5518-এর এবং কি রঙের 
গাড়শ আমার মক্কেলরা পছন্দ করেন, আমি যেন তার পরদিন তাদের জানাই ! 
আরম বিদ্বাগড়ের মহারাজার সঙ্গে তাঁর ০)০৮/11181)65র 6৪1৪০-এ দেখা 
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করি এবং কাঞ্চনপুরের জমিদাপ্পের সঙ্গে তাঁর 811৫ 5675৬-এর 118581017-এ 
সাক্ষাৎ করি--এবং তাঁদের সঙ্গে কথাবার্তা বলে তাঁদের পছন্দ মত গান্তপর 
191৩1 (১26591175 49518 ইত্যাদি পরদিনই যুবক দুটিকে জানাই এবং 
সেই স্গে তাদের বদি যে মহারাজা ও জমিদার &৬ হাজার টাকা পযন্ত 
নগদ দিয়ে তাঁদের চাহিদামত গাড়ী কিনতে রাজী আছেন। শুনে তারা 
আমাকে বুধবার সন্ধ্যায় 01586 6850৩11) 11০651-এ তাদের সঙ্গে 710177171 
খাবার নেমন্তন্ন করল | গতকাল 10171৩1-এর শেষে তারা আমাকে আজ 
বৃহস্পতিবার বেলা ১০্টায় 37986 68521 11০651-এর (০৫£৪-এ অপেক্ষা 
করতে বলে । সেই মত আমি নিদিষ্ট স্থানে ও সময়ে তাদের জন্যে অপেক্ষা 
করি। বেলা সাড়ে «শটা নাগাদ তাদের একজন একখানা নতুন গাড়শ নিয়ে 
আসে এবং তার 81৫ মিনিট পরেই আর একজন আর একখানা এ রকম গাড়শ 
নিয়ে হাজির হয়। এখান থেকেই আমরা 7৪11 505৪0-এ কাঞ্চনপুরের 
জমিদারের 1121751017-এ যাই এবং তাদের পছন্দমত গাড়ী তার 918৩-৪০০1 
সমেত তাদিকে দিয়ে &৬ হাজার টাকা নগদ নিয়ে সেই মর্মে সেই গাড়পর 
মালিক এক রসিদ লিখে দেয় । সেখান থেকে আমরা সবাই কাঞ্চনপনরের 
জমিদারের 15725-কে সঙ্গে নিয়ে ০1০৮/7116105৩-তে বিম্বাগড়ের 
মহারাজার 7১৪19০৩-এ আমি | সেখানেও &৬ হাজার টাকা নগদ বুঝে নিয়ে 
দ্বিতীয় গাড়ীর মালিক আর একখান রসিদ সই করে গাড়ী ও তার 814৩ ৮০০1 
ইত্যা্দ দিয়ে দেয় । তারপর যুবক দুটি আমার সঙ্গে করমর্দন করে 
একখানা 5১1 চেপে 017০৮115155 থেকে 517558012950211) 11০9651-এ চলে 
গেল। আমি গাড়ী দ্ুখানা এবং তাদের নতুন মালিকদের 115188৩51 
জনকে নিয়ে সোজা 11০01 $61১15155 09181017€17-এ গিয়ে 0, ০শাশা, 
511101-এর সঙ্গে দেখা করে গাড়ী দুখানার বেজিষ্ট্রীর বন্দোবস্ত করে দিই । 
এ গাড় দুখানা যে এর দিন সকালেই প্রথম রোজিষ্্রগ হয়েছিল, সে খবর 
আমি জানতাম না। ৬ 

সব'দেখে শুনে ০1৫5 এবং 1428 যেন হতভম্ব হমে গেলেন । এ রূকম 
দিনে ডাকাতি বা পুকুরশ্চুরি যে আধুনিক সভ্য জগতে কি করে সম্ভব 
হুল, সেটাই তাঁরা বুঝতে পারছিলেন না। তখন তাঁদের একমাত্র আশা 
যে রাত্রে 0৬৩া1থাণ্ড 1151-এ লোক দুটোকে নিশ্চয়ই ধরা যাবে ।ই 

যথাসময়ে রাত্রে 6০91169  17566০০1-এর সঙ্গে 16178 হাওড়া 
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স্টেশমে উপাস্কত হল এবং প্রথমেই হি95574821৩7) ০ি৫-এ গিয়ে 
09+611814 0811-এর 89561801017 6121 দেখে অনেকটা আশ্বস্ত 
হুল্ম ওদের দুজনের নামেই 8910 1950%গ করা আছে দেখে । বেলা 
এ্যাগারোটার পর থেকে এতক্ষণে 1078-এর মুখে হাসি ফুটলো-- 
এইবার বোধ হয় বাছাধনরা ধরা পড়ল। কিছুক্ষণ বাদে 11)27755 
০০০৮-এর লোকও মালপত্র নিয়ে 171500017-এ এসে পেছাল । অন্যান্য 
যাত্রধদের মালের সঙ্গে এই মালপত্রও গাড়ীতে চাপান হল | 117578০008 
অবশ্য 7101785 0০০।-এর 568৬%ণর-কে বলে রেখেছিলেন যে হয়ত এ 
মালের মালিকদের পুলিশ গ্রেপ্তার করবে ; সে ক্ষেত্রে যেন এ মালগুলি তারা 
নামিযে নিয়ে গিয়ে নিজেদের হেফাজতে রেখে দেয় । 

গাড়ী ছাড়তে যখন আর মাত্র মিনিট দশেক দেরশ, তখন দেখা গেল যে 
সেই যুবক দহটি টলতে টলতে আসছে-বেহছেড্‌ মাতাল, পরস্পর পরস্পরের 
গায়ে পড়ে যাচ্ছে ও দুবোর্ধ্য ভাষায় গালাগালি করছে । 1178-এব 
তাদিকে চিনতে দেরী হল না। 1155০:০1 তখনই তাদের দুজনকে 
গ্রেপ্তার করে 1610£-এর গাড়ীতে বসিয়ে দিলেন এবং 1197185 ০০০%-এর 
লোককে বলে দিলেন যে তারা যেন মালগুলি নিয়ে গিয়ে সাবধানে রেখে 
দেয়, পরদিন কোন সময় আদালতের হুকুম নিয়ে এ মালপত্র পুলিশ তাদের 
কাছ থেকে শিয়ে নেবে । 

যুবক দুটিকে 178 লালবাজারে পৌছে দিলেন__তাদের ভাব দেখে 
মনে হচ্ছিল যে তারা ঠিক করেছে যে ধরা যখন পড়েই গেছি; তখন আর 
বিদেশে বিভঃয়ে বৃথা গোলমাল বা পালাবার চেষ্টা করি কেন? সারারাত 
তারা 18192511০০৫ 9১-এ বন্দশ হয়ে রইল | পরের দিন বেলা দশটার 
সময় তাদের 09740 (০77111551017গা-থর কাছে হাজির করা হল। 
ডেপুটি কমিশনারকে তারা অনুরোধ করল যেন তাদের ব্যাপারে 0৩181) 
0০917541-কে খবর দেওয়া হয় | 10817১90) 0০17111551০151-এর 05197175 
পাওয়া মাত্রই 0817181) 0০917581865 থেকে একজন দোভাবশ লালবাজারে 
এসে এ যুবক দঃটির পঙ্গে দেখা করল | তাদের সঙ্গে কিছুক্ষণ কথাবাতণর 
পর দোভাষী 0740 ০০11111551917৩1-কে জানাল যে যুবক দুটি সম্পর্ণ 
নর্দোষ, সে কারণ হয় তাদের এখনই ছেড়ে দেওয়া ছোকঃ না হয় কিছুমাত্র 
দ্বেরশ না করে তাদের কোর্টে পাঠান হোক 1188150809 এর কাছে বিচারের 
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জন্যে । তার জরাবে 29792 ০9101718910] দোভাবীকে বললেন যে 
এ দিনই বলো দুটোর লময় এ মুবক দুটিকে ০1151 ৮17551৫91০3 
11581514-এর কোর্টে হাজির করা হবে, দ্লোভাষশ যেন ওই সময় সেই 
কোটে উপস্থিত থেকে ওদের বক্তব্য পেশ করেন। 

যথাসময়ে 9917)81 যুবক দুটিকে কলকাতার 1161 21551৭670) 
118815079৩-এব কোর্টে হাজির করা হল- সঙ্গে পুলিশের তরফ থেকে 
এক (91781 ২7১011০81০1, তাতে ঘটনার বিজ্তাবিত বিবরণ লেখা এবং 
প্রা একরকম হাতেনাতেই আসামশদিকে ধরা গেছে” এই রকম মন্তব্য করা। 
0555-1015817-তে 119171,2১01701561 11185 0০০1 কোম্পানশর লোক 
প্রভৃতি সকলের বিবৃতি | এ 8517870 /১1108601০1-এ দুটি প্রার্থনা 
ছিল । প্রথম-_সাত দিনের জন্যে আসামী দুজনকে জামিন না দিযে পুলিশের 
হেফাজতে পাঠান হোক ১ দ্বিতশম-া1০1)85 ০০০-এর উপর হুকুম দেওয়া 
হোক যেন তাবা আসামী দুজনের সমস্ত জিনিষপত্র এই মামলার তদন্তের 
জন্যে পুলিশের জিম্মায় দে । মোটর কোম্পানীর তরফ থেকে 1018-ও 
কৌটে উপাস্কত-_লঙ্গে একজন খ্যাতনামা ইংরেজ এ্যাটর্নি। দোভাবশও 
উপস্থিত | 

টিফিনের পর হাকিম কোর্টে বসতেই প্রথমে এই মামলাব কাগজপত্র 
পেশ করা হল । হাকিমের নথি পড়া শেষ হওষা মাত্র আসামীদের তরফ 
থেকে এ দোভাষশ ভদ্রলোক এই কথা কটি বললেন,_হুজহরঃ যুবক দুটি 
সম্পূর্ণ নিদেোষ £$ তারা কারও কোন ক্ষতি করে নি। গাডাঁওযালা 
কোম্পানপ কি বলতে চাষ যে গাড়ীর দামের দরুণ ৬৬ হাজার টাকা করে 
যে দুখানা চেক আসামীরা পরশন বিকেলে দিয়েছিল, আজ এই বেলা 
আড়াইটা পর্যন্ত সেই চেক ,ুখানার টাকা তারা পাষ নি বা তাদের 73211 
/১০০০৪৮এ জমা হয নি? তারা কি বলতে পারে বাচাযযে এ চেক 
দুখানা ৫15১910415৫ হযেছে ? দোভাষী মারফত আসামীদের বক্তব্য শুনে 
আদালত শুদ্ধ সকলে স্তশ্ভিত ! রর 

হাকিম তৎক্ষণাৎ বললেন- আমি দশ মিনিট সময় দিচ্ছি। এই দশ 
মিনিটের মধ্যেই আমি 9811 থেকে এ বিষষে খাঁটি খবর চাই । আপনারা 
এখনই 791811101৬ করে খবর নিন। আপিসের নাম করে তাদের 887-এ 
161671)০76 করা মাত্র 6108 খবর পেল যে বৃহস্পতিবার দিনই চেক 
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দুখানা 18০11০1375৫ হয়েছে এবং সেই চেক দুখানার টাকা কোম্পানীর 
হিসাবে জমা পড়েছে । 10178%-এর গ্র্যাটার্ন তৎক্ষণাৎ হাকিমকে লে খবর 
জানালেন এবং সঙ্গে সঙ্গেই হাকিম সেই 36119; যুবক ঘুটিকে বেকসুর 
খালাস দিলেন । | 
খালাস পাবার পরই শ্রী যুবক দুটি হোটেলে না গিয়ে সোজা আর এক 
বড় ইংরেজ এ্যাটনি“র আপিসে গিয়ে গাড়পওয়ালা কোম্পানীর নামে এক 
এক একজনের দরুণ পাঁচ লক্ষ টাকা করে খেসারতের দ্াবশ করে মোটিশ দিল । 
শুনেছি যে কোম্পানশ খুব মোটা টাকা দিয়ে দুদিনের মধ্যেই ব্যাপারটা 
যুবক দুটির সঙ্গে মিটিয়ে ফেলেছিল। কত করে এক একজনকে দিতে 
হয়েছিল, সেটা অবশ্য জানি না| হুশ্যা, খেলোয়াড় বটে ! 
আসুন এবার আমার স্গে কম্পনা রাজ্যের টিকিট কেটে পরের 
বৃহস্পতিবারের ০%11210 1পঞ11-এ১ যে ত্রেণে এ যুবক দুটির জন্যে একটি 
৩০1১৪ 26561%5 করা হয়েছে । আসুন আমরা লুকিয়ে দেখি ওরা কি 
বলে ও করে। এ দেখুন, ওরা এসে %21৮৩1-কে ডেকে 41507 ও 5০৫৪ 
দিতে বললে । তারপর ওদের পরম্পরের মধ্যে ফি কথাবার্তা হচ্ছে শুনতে 
পাচ্ছেন ত? 
প্রথম-দাঁড়াও; আগে বিম্বাগড় ও কাঞ্চনপরের স্বাস্থ্য-পান করি । 
দ্বিতীয়--পোন করিতে করিতে)__কিন্তু ঠিক সময়ে 11৩71) ব্যাটার দেখা 
না পাওয়া গেলে কিছুই হত না। 
প্রথম--হত, হত--না হয় কিছুদ্দিন দেরী হত। কিন্তু ব্যাটারা যদি 
প্রথমেই তাদের 8৪-এ 1761671১০19 করে ০1০৩ দুখানার খবর 
নিত, তাহলে সবই ভেস্তে যেত। মাঝের থেকে অতগুলো টাকা 
লোকসান হ'ত। 
দ্বিতীয়--আরে তুমিও যেমন | যে রকম ভাবে ধাপে ধাপে ঘটনাগুলো 
সাজান হল, তাতে করে সব ব্যাটারই মাথা ঘুরে গেল্‌। যে 
«.. লোক এ অবস্থায় মাথা ঠিক রেখে গোড়ায় 8%11৫-এ সন্ধান নিতে 
যায়। সে রকম মাথাঠাণ্ডা লোক দুশিয়া় আছে বলে আমার 
মনে হয় না। 
প্রথম--তুমি ঠিকই বলেছ। নিজের 871৫-এ খবর নেওয়া ?-সে ত 
যখন তখনই হতে পারে | কিন্তু যে পাখীবার বার নাকের ডগার 


৮৫. আইনের ছুনি়া 
কাছে এসে ফুড়ুৎ ফুড়ুৎ করে উড়ে পালিয়ে যাচ্ছে) আগে তাকে 
ধরবার নেশা মানুষকে এমন করে পেয়ে বসে যেসে দিশ্বিদিক 
জ্ঞানশহন্য হয়ে এ পাখীর পেছনেই আর সব ভুলে গিয়ে ছুটতে 
থাকে । এই হল মানুষের স্বভাব ! 

দ্বিতীয়-_আরে যেতে দাও-_যত সব ইয়ে । ওটুকু £15 না নিষে কিআর 
দুনিয়ায় কখনও কোন বড় কাজ করা যায়? থাক, এখন আর 
এক পাত্বর ঢাল তো! 


এবার বলছি অন্যরকম একদল খেলোযাডের কথা । 

হরিরাম পেরাওগীী নাকে একজন লোকের পশ্চিম বিহারের কোন এক 
গ্রামে বাড়ী | সেখানে গঙ্গার ধারে তার একটি লোহা ঢালাই-এর ছোট 
খাট কারখানা ছিল। কলকাতাতেও তার কিছু কাজকর্ম ছিল । 
সুতরাং সে কলকাতাতেও থাকত এবং মাঝে মাঝে দেশেও যেত । দেশে 
যাওযার সময সে প্রতিবারই কলকাতার কালোধারদের কাছ থেকে পুরোনো 
ভাঙ্গা লোহালকভ কফিনে নৌকোয বোঝাই করে গঙ্গানদশ দিষে দেশে 
নিষে যেত। এক একবার দেশে পেছুতে তার পনের-বোলো দিনও লেগে 
যেত। এই রকম করে মাল নিষে যাবার সময একবার ভাগলপন্র 
ছাভিযে সুলতানগঞ্জের পাহাডে ধাকা লেগে তাব নৌকোটি ডুবে যাষ। 
নদীতে তখন জল কম ছিল, সবাই প্রাণে বেঁচে গেল, কিন্তু মালপত্র কিছু 
লোকপান হল । এই লোকপান উসুল করবার জন্যে মে এক খেলা 
থেলে বসল । 

11097 [0১481705 0৯০91202517% বলে একটি বড বিলিতি ইনিওরেন্স 
কোম্পানশ ছিল । তারা সব রকম 117501317০৪ বা বীমার কাজ করত 
যেমন জশীবন-বীমা, চরি-্ব্ীমাঃ অশ্রি-বীমা» জলযাত্রা-বীমা ইত্যাদ। একটা 
মতলব. ঠিক করে হরিরাম কলকাতার গঞ্গা থেকে একটি বড় নৌকো 
বন্দোবস্ত করে সে কালশঘাটের গঙ্গা নিষে গেল । তারপর তিন দিন 
ধরে বলরাম বোসের ঘাটের কাছে কয়েক গাড় পুবোনো লোহালক্ড় এ 
নৌকোয় বোঝাই করল। এঁমালগুলির আধকাংশই ছিল কালাঘাট, ঢাকুরে, 
টালিগঞ্জ প্রভৃতি জায়গার কালোয়াররা যে সব মাল অকেজো বলে একরকম 


আইনের ছুমিয়া ৮৬ 


ফেলেই দিয়েছিল, সেই সব মাল । হরিরামের দলে ৯১ জন লোক ছিল । 
তাদেরই একজন হব্রিরামের নামে একখানা দলিল করে দিল এই বলে যে, 
সে গাঁড়য়া অঞ্চলের এক কারখানার মালিক এবং সে তার সেই কারখানা 
তুলে দিচ্ছে বলে তার কারখানার যন্ত্রপাতি নগদ ৪৬,০০২ হাজার 
টাকায় হপ্িরামের কাছে বিক্রি করেছে । হরিরামও সেইসব যন্ত্রপাতি 
কিনছে বলে বিল, দিল ইত্যার্দ কাগজ-পত্রে সই করে দিলে। 
নৌকোর দাঁড়ি মাঝি ছিল ৪1৫ জন। প্রথমে জানা যায় নি, কিন্তু; পরে 
পুলিশ খোঁজ পেয়েছিল যে এ দাঁড়ি মাঝি সবাই ছিল হরিরামের দেশের 
লোক | বিজয় নামে একজন বাঙ্গালণ এ নৌকোয় মাল তুলে দিয়ে 
বলরাম বোসের ঘাটে বসে সার্টিফিকেট লিখে দিল যে পুরো ৪৬০০ ০২. 
হাজার টাকারই যক্ত্রপাত সে প্র নৌকোয় বোঝাই করিয়ে দ্রিযষেছে। 
এই সমস্ত কাগজপত্র তৈরশ করে হবিরাম ও জি. ভি. রমন নামে একজন 
লোক কালশঘাট বলরাম বোসের ঘাট থেকে হরিরামের দেশ পযস্ত 
জলযাত্রার একখানি বশমার দরখাস্ত প্রা 7101) [05012175500-র কাছে 
পেশ করল । ইনাসিওরেন্সপ কোম্পানশর কাগজপত্রে অনেক রকম সার্টিফিকেট 
দিতে হয । সব রকম সাটি“ফিকেটই এরা দিষে দিল । 

তখন আশ্বিন মাস | বর্ধা শেষ হয়ে গেছে । পুজো এসে পড়েছে। 
মহাম্টমী কি মহানবমীর দিন এ নৌকোর মাধি সাউথ ভিভিসন পোর্ট 
পুলিশের থানায় এজাহার লেখাল যে ৩ দিন ধরে বলরাম বোদের ঘাটে মাল 
বোঝাই করার পরে যেমন কালশঘাটের গঙ্গায় ভাটা পড়েছে অমনি তারা 
সেই ভাটায় এসে বড় গঙ্গায় পড়ে। তাদের উত্তরমূখো যাব।র কথা কিস্ত; 
ভাটার টানে বড় গঙ্গায় তাদের দক্ষিণমুখো টেনে নিয়ে যায় 
দেখে তারা নোষ্গর ফেলে জোযারের জন্যে অপেক্ষা করে । প্রায় ৩ ঘণ্টা 
বাদে জোয়ার আসে, কিন্তু, জোয়ারের তেজ বাড়তে বাড়তে সন্ধ্যে হয়ে যায়। 
সেই ময় নোণ্গর তুলে তার নৌকো যখন প্রিষ্সেপ্স্‌ ঘাঁটের কাছাকাছি 
এসে পড়েছে তখন সন্ধ্যের অন্ধকারে একটি বয়ায় (95০) থাকা লেগে 
তার নৌকোটি ডুবে যায় এবং সেই সচ্গে নৌকোর মধ্যের প্রায় 
৪৬,০০০ টাকার যন্ত্রপাতি ডুবে যায়। মৌকোর মালিক সে নিজে এবং 
ধন্ত্রপাত্তির মালিক বিহার নিবাস শ্রীহাররাম সেরাওগণ | 

ঘুর্গাপুজো উপলক্ষ্টে সোঁঘন সব আপস, কাছারী বন্ধ ছিল। তখন 


৮৭ ণ আইনের ছুনিয়া 


ছুটির যধ্যে জরুরশ কাজের জন্যে কলকাতা পৃিশকোর্টেঁ কয়েকদিন 
অন্তর অত্তন্ন একজন করে হাকিম বসতেন । ছুটির মধ্যে এরপর যে দিন 
পলিশ কোর্টে হাকিম বসলেন, এ মাঝি তার উ এজাহারের বিস্তারিত 
বিবরণ দিষে এ হাকিমের সামনে এক 26848৬1: করল | সেই 4£১745%1৮টি 
ও অন্যান্য 01217) 709061:3 তৈরশ করে হরিরাম সেরাওগশ 70 
11811121105 €০-র কাছে সেগুলো দাখিল করে ৪৬,০০০ হাজার টাকা 
দাবী করল-_কারণ ০০11০%-110101 সে নিজে । 

এই দাবী পাওয়ার পর 11 1150181165 0০. কলকাতা পো: 
পুলিশের ডেপুটি কমিশনারের কাছে এক চিঠি লিখে জানালেন যে 
এ ক্ষেত্রে 70110 খানা দেবার ৩1৪ দিনের মধ্যেই এই ৪০০০5 
হয়েছে বলে ৪৬,০০০. ছাজার টাকার দাবী করা হযেছে । এই চিঠির 
শেষে লেখা ছিল-- 

০০০০৯ ৬/০ 881] ০০ হালে] 6 ৮০৩ ৬1] 01588524155 0৪ 
97115051515 15 81500875171 07511171865 ৬110 ৬০০1 
1110915 15 ৬1500170006 05া71176 2 86/016006170 01 075 
01910, 

৮6০10 2০9110৫-এ এখন 9০০15] 9ঞ্ি নামে একটি টিকটিকি বিভাগ 
আছে। সেই বিভাগটি তখন অজ্পদিন খোলা হযেছে । এটা ১৯২৮ 
সালের ঘটনা । 0০৫ 2০91০০-এর 1061056% 0920/1159191761 তখন 
791:৬/6506 নামে একজন ইংকরজ [* 7, অফিসার ছিলেন । পরে 
ঘিতীষ বিশ্বযুদ্ধের সময তিনি কলকাতার 0397010018880761 ০1 7০11০5 
হয়েছিলেন । তিনি 71160 117507817650০-র এ চিঠি পেয়ে তাঁর 
অধশনস্থ কয়েকজন 1)6০৫৮০ 09০1-কে লাগিষে দিলেন এই ব্যাপারে 
খোঁজখবর নিতে । এ 

পৌর কমিশনারের* আওতাষ দু দল ডুবুরশ আছে । একদল হল মাঝি 
ঝণশর লোক--তাদের বলে 5117 0155155 অর্থাৎ নাঙ্গা বা উ্নষ্গ 
ড্ুবহরী | এরা দম বন্ধ করে জলের নিচে থাকার অভ্যাস করেছে। এরা 
খালি গাযে জলের নিচে নেমে হেটে নদ্ষশর তলাটা খ*জে দেখে এবং হারাম 
অখাৎ ভুবো-মাল উদ্ধার করে। আর একদল আছে--তাদের বলে 01৩৪5 
01653 এরা ডুবুরীর পোষাক পরে অনেকক্ষণ পরন্ত জঙগের শিচে ঘুৰে 


আইনের হুনিয়া ৮৮ 


ফিরে দেখতে পারে । হারিরামের যন্ত্রপাতি সমেত নৌকোড্যবির ব্যাপারে 
খোঁজ করবার জন্যে 65171520109 সাছেব এই দুদল 01561 বা ভব 
লাগিয়ে দিলেন এবং তাদের সঙ্গে সঙ্গে ০1279 বা কপিকল-সংযুক্ত বোটও 
দিলেন। যেখানে কালশঘাটের গঙ্গা এসে বড় গঙ্গায় পড়েছে, সেখান থেকে 
আরম্ভ করে চাঁদপাল ঘাট পয'স্ত সমস্ত নদীর তলাটা এই ভুবুরশর দল চষে 
ফেললে । যেখানে যা কিছু তারা পেল, সবই তারা হুকে আটকে দিতে 
লাগল এবং তা ০141-এ করে বোটে তুলে ফেলা হল। যা পাওয়া গেল 
তার আধিকাংশই হচ্ছে কালোয়ারদের পর্রত্যক্ত ভাঙ্গা রদ্দি মাল ? যন্ত্রপাতি 
বলতে যা পাওযা গেল তার দ্বাম দ-একশো টাকার বেশ হবে না। 

এই ভাঙ্গা মালের অজ্প দুরে নৌকাখানিও পাওষা গেল--তার গায়ে 
ধাক্কা লাগার কোনও চিহ্ছই ছিল না। দশ-পনর দিনের চেষ্টা নদশীর গভে 
সমস্ত জাধগাটা যখন পাঁরিচ্কার হযে গেল, তখন 781749301৩1 সাহেব 1171601) 
1750751০3 0০.-কে লিখলেন যে নদ-গভের সমস্ত মালই তোলা হয়েছে, 
11501121709 2০11০/-তে বা পরে ০12177-এর সম যন্ত্রপাতির যে তালিকা 
দেওমা হযেছে তা সম্পরর্ণ মিপ্যা । অতএব 11511172109 020171781/ যেন 
হরিরামের ০1117-এর টাকা না দেন ; পুলিশ থেকে আসামীদের গ্রেগার করার 
বন্দোবস্ত হচ্ছে 

প্রথমেই ডুবো নৌকোর মাঝি ও হরিরামকে গ্রেপ্তার করা হল । হরিরামের 
বাড়ী তল্লাসপী করে কযেকখানা কাগজ পাওশা গেল» যা থেকে দেখা গেল যে 
টালিগঞ্জের এবং কাছাকাছি এলাকার কালোযারদের গুদাম থেকে হবিরাম 
কষেক গাড়ী বাদ্দ মাল কিনেছে, এবং সেই সব কাগজ থেকে রমণ আর বিজয়ের 
সই পাওপা গেল ও কতকগুলি গরুর গাভীওখালার লাইসেম্প নদ্গবর পাওয়া 
গেল। রমণ আব বিজধকেও গ্রেপ্তার করা হল ।* গ্রেপ্তারের পরই বিজয় এক 
স্বীকারোক্তি করে বসল | তাতে সে ব্যাপারটা আগাগোড়া খুলে বলল। 
দেখা গেল প্রথমে রর্মণের মারফত যে মালগুলো ঠিক করা হযেছিল-_-সেগুলোর 
দাম লবশুদ্ধ ৪০০ থেকে &০* টাকার মধ্যে । তার পরে নৌকোর মাঝি- 
দা়িদের সঞ্চে বদ্বোবস্ত করা হল যে কালধাটের বলরাম বোসের ঘাটে 
মালগুলো বোঝাই হলে পর বড় গণ্গায় নৌকোখানা নিষে গিয়ে সেটা তারা 
কাৎ করে ডুবিয়ে দেবে এবং দাঁক্ি-মাঝিরা সাঁতরে উঠে পোর্ট পুলিশের থানায় 
গিষে মিছে এজাহার লেখাবে। বিজয় আরও বললে যে গরুর গাড়ীর 


৮৯ আইনের ছুমিয়া 


গাড়ওয়ানদের সে দেখিষে দ্রিতে পারবে | কাগজপত্র থেকে যে গাড়োয়ানদের 
নদ্বর পাওয়া গিয়েছিল, সেই গাড়োয়ানরা হারিরাম, রমণ, বিজয় ও নৌকোর 
মাঝি সবাইকে সনাক্ত করলে । জলের নিচে থেকে যে সব মাল উদ্ধার করা 
হয়েছিল তারা সে সব মাল চিনতে পারলে এবং তার থেকে যে মালগুলি 
তারা নৌকোয় বোঝাই করেছিল সেগুলি দেখেয়ে দিলে । সেমালের 
তালিকার সঞ্ণে হরিরামের কাছে পাওয়া কাগজে যে সব মালের উল্লেখ ছিল, 
তা মিলে গেল। ফলে বিজয়কে সাক্ষশ করে নিয়ে ষকদ্দরমা চালান হল । 

প্রথমে ০1018 9511৩) 11881508065 পা বি০১০৪12/-এর কোটে+ 
আমলা হয় । সেখানে সমস্ত কাগজপত্র এবং জলের নিচে থেকে তোলা লোহা 
লক্ষড় প্রমাণ করা হল। এ লোহালক্কড় পুলিশ লরশীতে করে নিয়ে আসত 
এবং তাদের হেফাজতেই থাকত | তারপর মামলা বিচারের জন্যে হাইকোটে* 
দ্ায়রায পাঠান হল । সেখানে কলকাতার বড় বভ ইঞ্জিনীযারিং আপস 
থেকে আগ্াাদা আলাদা করে তিন জন ইঞ্জিনীষারকে সাক্ষী ডাকা হল। 
ইন্সিওর করবার সমব যে,মালের তালিকা দেওযা হযেছিল এবং যে সব মালের 
জন্যে ০1817 দেওযা হযেছিল এ দ: দফায একই মালের কথা ছিল এবং তার 
কোন মালের সঙ্গে নদীগর্ভ থেকে তোলা কোন মালেরই মিল নেই, এটা 
তাঁরা প্রত্যেকে পৃথক ভাবে মিলিষে দেখে হাইকোটে জুরশর সামনে সাক্ষী 
দিলেন। তাঁরা পৃথকভাবে আরও প্রমাণ করলেন যে তল্লাসীর সময়ে 
হরিরাষের বাডশতে পাওযা কাগজে-যাতে বিজয, রমণ প্রভৃতিব নাম লেখা 
ছিল--যে সব মালের কথা লেখা আছে তার সঙ্গে গঙ্গার গভ থেকে যে 
মাল তোলা হযেছে তার মিল আছে। 

এ মামলা হাইকোটে জজ ছিলেন ৮1. 3850155  8০11517৫, 
আসামশ পক্ষে 97. 9 0545015021169, পা 5০০ 517 প্রভৃতি খ্যাতনামা 
ব্যারিষ্টাররা অনেকেই ছিলেন । সরকার পক্ষ থেকে মামলা পরিচালনা 
করেছিলেন তখনকার 5687118 0০০৪71591 11, 2810চ11£5-_যিনি পরে 
হাইকোর্টের জজ হয়েছিলেন | তখনকার দিনে কলকাতার 491০1 
৯4911৩ 99556এ৮০া-কে ৮৮115 71559286915 11121 2০91৮এর সমস্ত 
কাজই করতে হত। 1118) ০০4৮ 5855191)5-এর সব মামলাতেই তাই 
আমাকে থাকতে হত, এবং এ মামলাতেও আমি ছিলাম | 

দেশ স্বাধন হবার আগে 118 ০০41৮-এর যে বিভাগে দাধরা মকদ্দমা 
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হত তাকে 07০৮/1 51৫৪ বলত । এই 0০) 51৫8.এর আপিসের 
মালিক যিনি থাকতেন তাঁকে 0018116 ০1 015 07০৮) বলা হত। এখন 
সেখানে 01816 ০ 0179 5080৪ বলে গপরকজন (01০91 আছেন । একবার 
এক সাক্ষী মফঃস্বল থেকে হাইকোটে” সাক্ষ* দিতে এসেছিল । মামলা শেষ 
হবার পর তার যাতায়াতের খরচার বিল পা০ 6৪ ০1611 ০ 016 
০/7০%/৪* এই নামে না লিখে, লিখে বসেছিল এইভাবে--”া০ 01) 01০৮7) 
০ 016 (0191165% ! সে সময 11. 1০5৬৩ নামে এক বৃদ্ধ ব্যারিষ্টার 01911 
০1 01৩ 01০৬/7 ছিলেন | যাঁরা ১৯৪৪-৪৫ সালেও হাইকোটের 985510175 
০০৪/৮এ ঢুকেছেন তাঁরা দ্লেখে থাকবেন যে জজ সাহেবের এজলাসের ঠিক 
[িচেই যেখানে কোর্টের 018০-রা বসে থাকেন, তার ঠিক মাঝখানে এক 
সৌম্যমৃতি? পঞ্ককেশ বৃদ্ধকে । ইনিই ছিলেন সেই 149555 সাহেব । তিনি 
নিজেই আমাকে সেই ৭19 01০৬7 ০0 09 01511.এর নামে লেখা 
দরখাস্তাট দেখান। এ নিষে পরে আমরা অনেক হাগাহাসি করেছি। 
টেলিফোনেও অনেক সময-_-€158)/ 1 57621. €০ 05 01০৬7 ০1 011৩ 
০161715 ?্্দূলে ডেকেছি । আদালতে মামলা করতে করতে অনেক সময় 
“এটা আনান হোক", “ওটা আনান হোক”, এ কাজটা করা হোকণ১ “ওটা করা 
হোক+_এই মর্মে মৌখিক দরখাস্ত করা হত। 119595 জাহেন সব সমযেই 
জজ সাহেবের কাছে তাঁর আপিসের অপুবিধের কথা জানা'তিন__যাকে বলে 
578৫-681১1517৮-এর দরহণ অসহবিধে | ফলে সময সময মামলা চালানর কাজে 
একটু অসুবিধে হত। আমি হাইকোর্টের 2411০ 71০5৪০৫০: হিসেবে 
দেখেছি যে অনেক দরকারই 11955 সাহেবকে আগে বলে রাখলে তিনি 
তাঁর 1158 /5515681)0 বা 591১6111066114916-কে ডেকে নিজেদের মধ্যে 
কথাবার্তা বলে আগে থেকে বন্দোবস্ত করে রাখতন। প্রকাশ্য আদালতে 
জজ সাহেবের কাছে, প্রযোজনটা জানান মাত্রই জজ সাহেবের হুকুম পেতে 
দেরশ হত না। কিন্তু বড বড় কেশীসুলশদের অত সঙ্গযও নেই, অত ঈধ্যও 
নেই 1 মামলা করতে করতে যখন যেটার দরকার হল তার জন্যে এক 
মৌখিক দরখাস্ত করে বসলেন । এখানে বলা দরকার যে হাইকোটে” (লিখিত 
দরখাত্তের চেয়ে মৌখিক দরখান্ডেরই রেওয়াজ বেশশ। যখনই যে দরখাস্ত 
হয় আর তার উপর যা হুকুমহয় সেগুলো সঙ্গে সঙ্গেই কোর্টের 1717এ 
লেখা হয়ে যায়--আলাদা দরখাস্ত আর দ্রিতে হয না। কেশীসুল? 


৯১ আইনের ছুনিয় 


সাহেবরা হঠাৎ এ রকম দরখাস্ত করলেই 1195৪$ সাহেব উঠে জজ লাছেবেব্র 
কাছে তাঁর আপিসের তরফ থেকে অসুবিধের কথা ঞ্ানাতেন। তাই বড় 
কেশীসুলীরা বলতেন যে 19555 লোকটা কেবল বাগড়া দেবার 
জন্যেই আছে। ইংরেজ কেশসুলশরা বলতেন,--401), ১৪: ভি11০৬ 
15555 1” 

হরিরামের মামলাষ প্রথম দিন যখন লোহালক্কড়গুলো হাইকোটে* আনা 
হল, তখন সবগুলো ওপরে তোলা সম্ভবপর হল না, কারণ তার অর্ধেক 
মালেই 58551015 ০০এ৫৮-এর সামনের ঘারান্বা ভরে গেল। এ দেখে 
আমি 119595 সাহেবের সশ্গে একটু পরামর্শ করি । 58551975 ০০৬৮-এর 
নিচে দুটি হাজত ঘর আছে-যাকে বলা হয €1150781$2 0211” তার 
একটি ০৪1| পুরুষ আসামশদের জন্যে, অপরটি মেষে আসামীদের জন্যে। 
সেবারের $9$519195-এ পুরুষ আসামী অনেকগুলি ছিল? কিন্তু মেষে 
আসামী একটিও ছিল না। ফলে ৭151৩ ০৪1 টি ভর্তিই থাকত কিন্তু 
12517819 ০০1 অর্থাৎ মেমষেদের হাজতটি একেবারে খালি পডে ছিল। 
আমি 11955 সাহেবকে বলি যে এ মামলার মালগুলি রোজ আনা এবং দিনের 
শেষে কোট” থেকে ফেরৎ নিষে যাওসা অত্যন্ত বেশশ কম্টকর__এবং প্রার 
অসম্ভব । মাল আনতেও অন্ততঃ দুখানা ৮০171) লাগে । একে প্রত্যহ 
জেলের কালো গাড়ী আসে, তার উপব দহখানা 1০71 দোকানর আর জাগা 
থাকে না। আর মালগুলো রোজ বোজ রাস্তায নামযে কোর্টের ভিতরে 
আনাও সম্ভবপর নয । সব থেকে ভাল হুধ যদি £571815 ৫০|1-টা খুলে 
মালগুলো তার মধ্যে ভরে বাখা হব। তাতে যতদিন না মামলা শেষ হয় 
ততদিন মালগুলোও বেশ নিরাপদে থাকে, অনেক পরিশ্রম ও অথ--ল্যয 
বাঁচে এবং কারুরই কোন অসাীবধা হয না। 11955 সাহেব তাঁর 
5501১61117051৫91) এর সঙ্গে পরামর্শ করে বললেন- হ্যা, এটা খনবই যুক্তি 
সঞ্গষ্ত কথা । আপন্বারা কাল সকালে এই মর্মে জজ সাহেবের অনুমতি 
চেয়ে নেবেন £ বাকী বন্দোবস্ত আমি করে দেব । রি 

পরের দিন সকালে আমি 19217516185 সাহেবকে এই মামলার মালগুলি 
রোজ আনা-নেওযার অসুবিধের কথা জানিযে মালগুলি আদালতে 
রাখার অনুমতির জন্যে দরখাস্ত করতে বলি। কথা বলতে বলতেই 
জজ সাছেব এসে পড়লেন, 1৮০৪৩3 সাহেবের সঙ্গে যে এ বিষয়ে আমাক 
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কথাবাতা হযেছে একথাটা 1791001108৩ সাহেবকে জালাবার সুযোগ আর 
আমার হুল না। জজ সাহেব বসামাত্রই 79০0%118 সাহেব উঠে তাঁর 
ধরখান্তের মর্ম জানিয়ে বললেন যে মালগুলি রোজ নিয়ে যাওয়া আসা 
অসম্ভব, অতএব আদালতেই কোথাও মালগুলো রাখার বন্দোবস্ত করা 
হোক | কেশীসুলশ সাহেবের কথা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই 1/০56৪ 
সাহেব উঠে আমার লঙ্গে যে রকম পরামর্শ হয়েছিল সেই অনুসারে জজ 
সাহেবকে বুঝিয়ে বললেন যে 16281 01? এ মাল রাখার বন্দোবস্ত 
করা যেতে পারে। কিন্তু ইতিমধ্যে 1০5৩৪ সাহেবকে উঠে জজ সাহেবের 
সঙ্গে কথা বলতে দেখেই 1797০71৭8%শ সাহেবের পিস্তি জলে উঠল। 
তিনি ধরে নিলেন যে 1০96৪ নিশ্চয়ই বাগড়া দিচ্ছে। তিনি খুব 
রেগেমেগে বলে উঠলেন,--0%5 ঠ80 ভ1০৬799568 ! 1৬9৮9 
০১৪০0৫619০1 এদিকে 1৮০৩5 সাহেবের সঙ্গে জজ সাছেবের পরামশ£ 
প্রান ৩।৪ মিনিট লেগে গেল, শেষে জজ সাহেব যখন কতকটা চেশচয়ে 
[790০0148€ সাহেবকে বললেন--১৪১ ৮০০ হা1680 6১৪6 0705 27916 
০€]] 1719 15 015০৫ ০7 813 70019০5--তখন আমাৰ কেশসুলশ 
সাহেবের এত ধৈর্য ছিল না যে তিনি জজ সাহেবের সমস্ত কথাগুলির 
তাৎপর্য হৃদযঙ্গম করেন । তিনি বেশ রাগতভাবেই বলে ফেললেন,» 
1003৮ 100%517 1015 10৮7 06 85 ০ 002 561] 175 
906০ (61006116০৫1 [10 81091102019, আদালতশহদ্ধ সকলেই হেসে 
উঠল--78701601৭8 সাহেব ত চটেই লাল। আধাশ্খ্যাঁচড়া ভাবে 
66081 ০৩1 কথাটা মাত্র তাঁর কানে গিষেছিল তাতেই তাঁর রাগ, 
তার উপর এই হাসি! এমন কি জজ সাহেবও হাপি চাপতে পারেন 
নি--তিনি ব্যাপারটা কতকটা আন্দাজ করে মোলাষেম ভাবেই বললেন- 
২০, 1 5817106 0০0305615] গা 01718 00 90০90709920 
৮০৩ | তখন 78/5198৫ মাহেব আশ্বস্ত হলেন, এবং সেই অনুসারে 
পুরান লোহালকড়গনলি %৫77816 0০11এতেই রাখা হল । 

এই বিচারে হবিরাম, রযণ প্রভতিত সব আসামশরই জেল হয়েছিল । 

তারপর অনেকদিন পর্যস্ত আমরা এই 5৪১ ০৫ 115 ০০11১ কথাটা 


আলোচনা করেছি এবং হাসি ও আনন্দের খোরাক পেয়েছি । 
১০ 


৯৩ আইনের ছুণিয়া 


এবার বলছি ভিন্নরকম একদল খেলোয়াড়ের কথা । এ খেলাও 
105018১0হ কোম্পানি নিয়ে হয়েছিল । এবারে কিন্ত আসামী প্রভূত্তির 
নাম ধাম সবই ছদ্মনামে ঢাকা রইল; এটুকুই মেকি? বাকী সবই আসল-_ 
এমন কি হাতিম, জজ কেশীসূলশ প্রভৃতির নাম। 

এবারকার খেলোযাড়দের পাণ্ডা ছিলেন কলকাতার কাছাকাছি বড় 
সহর সীতারামপুরের একজন যাকে বলে-_-মান্যিযান লোক--তাই। 
নাম হেমস্ত চক্রবতশী। সহরটি গঙ্গার ধারে । হেযস্তবাব সীতারাম- 
পরের জমিদার, ডাক্তার এবং অনেক বছর ধরে ওখানকার মিউনিসিপ্যালিটির 
ভাইস্‌-চেযারম্যান | তাঁর সেখানে অগাধ প্রতিপত্তি। নিজের একখানা বড় 
ডিসপেন্সার ত আছেই, তাছাড়া আরও কয়েকটা ছোট ভিসপেনসারীর 
সঙ্গে তিনি সংশ্লিষ্ট এবং সেখানকার ডাক্তাররা তাঁর তাঁবে। এ হেন 
হেমস্তবাবু কিঞ্চিৎ বাড়তি আয়ের লোভে মেঘের আড়ালে নিজেকে 
ঢেকে কিছুদিন কাজ কারবার চালালেন, করেও ছিলেন বেশ কিছ--কিস্তু 
শেষ পর্যন্ত ইন্দ্রজতের মতই তাঁরও পতন হল । 

নথ ব্রিটিশ লাইফ ইনলিওরেন্স কোম্পানীতে কলকাতার ৩-এ* সেন 
লেন-এর শ্যামাচরণ সেনের নামে একখানা ৫০০০২ টাকার জশবন বশমার 
পলিসি হল । প্রিমিয়ামের বন্দোবস্ত ছিল যে বছরে দুবার প্রিমিযাম দেওয়া 
হবে। 10101995981] 9০০619650 হওযার আগেই প্রথম প্রিমিষাম জমা দেওযা 
হয়ে গেল । দ্বিতীয় প্রিমিধাম দেবার সমম হবার আগেই শ্যামাচরণের 
বিধবা পত্ব হিসেবে ৩-এ» সেন লেন থেকে কলাবতা দেবী দরখাস্ত করলেন 
ইম্সিওরেম্স কোম্পানীতে এই বলে যে, তাঁর স্বামী শ্যামাচরণ সেন 
নিউমোনিযা রোগে মারা গেছেন, ০1নাা। 7০৭ যেন তাঁর কাছে পাঠান 
হয। কোম্পানী থেকে আব রকমের ০18170 10)0615 এল, এবং সীতারাম 
পরের 17০00181 1৮95150906-এর কাছে সই হযে আবার কোম্পানশতে 
দাখিক্ষ করা হল। ইলসিওরেম্প কোম্পানী “210 ১/০০* মাক্ণা চেক 
কলাবতশ দেবীর মামে দিযে এই 70০11০5-র দাবশর টাকা মিটিয়ে ছিল । 
কোন এক 13০:-5০180816 ৪11/-এ কলাবতার নামে এই সময় ৩০০২. 
নগদ জমা দিয়ে একটি ৪০০০০ খোলা হল, এবং সেই ৪০০০৮ এ এ 
০810 09৬৩১ 0769€-টি জমা দিয়ে ভাঙ্গান হল । 

এই চেক জমা দেবার পরের দিনই আবার 919 1716 ০06 09792. 


আইনের ছুমিয়া ১ 


ইনসিওরেম্দ কোম্পানশতে ৩-এ, সেন লেন থেকে আবার শ্যামাচরণ সেনের 
নামে আর একখানি ৫০০০২ হাজার টাকার জীবন বশমার 0০0০581 দেওয়া 
হল | এবারেও প্রায় সঙ্গে সঙ্গে প্রথম ধান্মাসিক প্রিমিয়াম দেওয়া হয়ে 
গেল | এবারেও দ্বিতীয় প্রিমিয়াম দেবার সময় হবার আগেই শ্যামাচরণ 
বেচারা আবার নিউমোনিয়া রোগে মারা গেল। সঙ্গে সঙ্গে কলাবতশ 
দেবীর বদলে এবার দর্গারাণশ দেবশী শ্যামাচরণের বিধবা পত্বশী হিসেবে 
500. 11তিএ মৃত্যু সংবাদ পাঠিয়ে ০180) [গা চাইল । এবারেও 
সীতারামপুরের আর একজন 11017791591 1988096-এর কাছ থেকে 
সব কাগজপত্র তৈরশ হযে কোম্পানীতে দাখিল হল এবং দগারাশশর নামে 
£2১10 79৮৩৩? চেক বের হল | 

এবারেও আর একটি 1খ০1-5০105৫01 88171-এ দুগগারাণশ দেবীর 
নতুন ৪০০০ খুলে তাতে এইবারের চেকটি জমা দিযে সেটিও 
ভাঙ্গান হল 

এই রকম আরও দর তিনটে কোম্পানশ থেকে শ্যামাচরণ সেনের নামে 
জশবন বীমার 1১০11০/ বের হওসায সে বেচারাকে প্রতিবারই ৩1৪ মাসের 
মাথায় মারা যেতে হুল! কলকাতার ৩-এঃ সেন লেন বাড়শটা প্রায় ভ্‌তের 
বাড়াই হযে পড়ল । 

তারপর এই দলের লক্ষ্য হল 1৪61০181 115017810৩ (01711817.  ৩-এ, 
সেন লেন নিবাসী দালাল প্রাণধন প্রথমে শ্যামাচরণ সেনের নামে এক জশবন 
বশমার প্রস্তাব দিল। তার পরে বিভিন্ন নামে পর পর আরও কয়েকটি 
জীবন বাঁমার প্রস্তাব পাঠাল । পরে কোম্পানীতে বামাকারশদের মৃত্যুর 
₹বাদ দিয়ে বিভিন্ন নামে মৃতের বিধবা পত্বীরা সীতারায়পুরের 11০01701217 
1৭2515086৩-এর কাছে কাগজপত্র ০০110১1505 করিয়ে গে সব কোম্পানশতে 
দাখিল করে চেক বার করে নিতে লাগল | প্রত্যেকবারই ভিন্ন ভিন্ন 1খ০7- 
5৫109৫60180 89171%4৫-এ এক একটি ছোট ৪০০০০৫৫ খুলে এ চেক্গলি 
ভাঙ্গান হতে লাগল | বামাকারীর সঙ্গে কি সহত্রে আলাপ এবং কতদিনের 
জানাশোনা এই প্রশ্সের উত্তরে দেখা গেল যে প্রাণধন দালাল লমানে লিখে 
গেছে €56 17 085 ০০155 ০6 621/855115,% 

কোম্পানী থেকে এক বছরের মধ্যে এই রকম &।৬ খান চেক বের হয়ে 
যাওয়াতে কোম্পানী গোপনে 1790015165 017851150াশকে সন্ধান নিতে 


৯৫ আইনের দুনিয়া 


বললেন । এই 01889159” ছিলেন একজন বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ সান্যাল মশাই-- 
হেমস্তবাবুরই একজন প্রাতিবেশশ | সান্যাল মশাই প্রথমেই শ্যামাচরণ সেনের 
খোঁজ করতে ৩-এ+ সেন লেনে গেলেন । েখানে গিষে খবর পেলেন যে এ 
বাড়ীতে শ্যামাচরণ সেন বলে কেউ কোন দিন ছিল না বা তার বিধবা পত্বী 
পরিচয়ে যে 1৭৪61০181 1158120০৩ (0০917081)% থেকে প্রথম পিসির টাকা 
তুলে নিষেছে সে রকম কেউই ও বাড়ীতে থাকেনি বা নেই। আসলে এ 
বাড়তে থাকেন দালাল প্রাণধন রায | সান্যাল মশাই গোপনে এই খবরটি 
৪1০12 1 15 1121)53 0০1711১217%-কে জানালেন । 

সীতারামপুর থেকে সান্যাল মশাই আর একটি দামী খবর জোগাড় * 
করলেন । শেষবারে কোম্পানশতে যে 61811) * তিশা দেওযা হযেছিল তার 
সঙ্গে মৃতদেহ সীতারামপুরের শমশানে দাহ করা হযেছে বলে এক ০৪10180086৩ 
দেওযা ছিল | সান্যাল মশাইকে তাঁর একজন অনুগত লোক খবর দিল যে 
যেদিন রাত্রে এ মৃতকে দাহ করা হযেছে বলে শ্মশীানের খাতায দেখান 
আছে সে রাত্রে হেমন্তবাবুর কষেকজন লোক শ্মশানঘাটের বেজিষ্ট্রারকে খুব 
মদ খাওমায়। তাব কিছুক্ষণ বাদে আর একটি লোককে মদ থাইযে অজ্ঞান 
করে খাটিধায চাপিষে হবিধ্বনি দিযে শ্মশানে নিধে আসে । সে মাতালটির 
নাম রাখাল । হরিধ্বান করতে করতে খাটিধা সমেত রাখালকে সামনে 
এনে যখন নামায তখন খুব ঝড় বৃষ্টি হচ্ছিল। *মশানের রেজিম্ট্রার 
মশাই-এর মৌতাত তখন বেশ জমে উঠেছে । পাছে বৃষ্টিতে বেবিযে লাশ 
দেখলে মৌতাত নষ্ট হযে যার, সেই ভষে তানি বাইরে না বোরষেই বলে 
উঠলেন,__প্শালা এই বিষ্টিতে জ্বালাতে এসেছে | তদ শালাকে কেরাসিন 
তেল ঢেলে আগুন দিষে।” সেই অবস্থা যারা রেজিষ্ট্রার সাহেবের 
মৌতাতের আযোজন করেছিল, তারা তাদেব প্রযোজনমত শ্মশান ঘাটের 
209৪৮ &৪£1501-এর ০০।এরাাা"গুলি ভার্ত করে নিষেছিল। বাখালকে 
খাট থেকে নামিষে শ্মশানের বাঁধান ঘাটের ধাপে শুইল্সে রেখে যে খাটে 
করে তাকে আনা হর্েছল সেই খাট কতকগুলি ছেস্ডা বালিশ কাঁথা ও 
খড় সমেত কেরোসিন তেলই ঢেলে বিকট শব্দে হরিবানি করতে করতে 
পোড়ান হযেছিল । হেমস্তবাবর নিজের গাড়ীটি *মশানের একটু দুরেই 
দাঁড়িয়েছিল এবং খড় আর কেরোপিন সেই গাড়শরই মাথা চাপিয়ে ত্রিপল 
ঢাকা দিয়ে আনা হয়েছিল । 


আইনের গুনিয়! ৯৬ 
এই খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই পুলিশে খবর দেওয়া হল। পলিশ 
প্রথমেই প্রাগধনকে গ্রেপ্তার করে ও ৩-এঃ সেন লেন খানাতল্লাপণ করে। 
সেখানে 1০10 81101515581 19জি প্রভৃতি সব বীমা কোম্পানশরই 
শ্যামাচরণ সেন সম্পকিতি সব কাগজ-পত্রই পাওয়া যায । তখন প্রাণধনের 
কথা অনুসারে কলাবতা ও দুগারাণশ দুজনকেই খ্রেগ্তার করা হয়। তাদের 
দুজনের সই নিষে মিলিয়ে দেখা গেল যে আট দশটি ০11০)-তে বিভিন্ন 
নামে মৃতের বিধবা পত্বী বলে যত কাগজপত্র বীমা কোম্পানীগৃলিতে 
প্লাখিল করা হয়েছিল সব গুলিতেই তাদেরই দুজনের মধ্যে একজন না 
একজনের সই ছিল। এই সব সই-ই 11010017217 185815086৬-এর সামনে 
দেওয়া হযেছিল। 11979181/ 1188150509-রা ভিন্ন ভিন্ন লোক ছিলেন 
এবং তাঁরা সকলেই প্রতিবারের বিষয়ে এই ভাবে এজাহার দ্রিষেছিলেন £ 
পহেমস্তবাব নিজে গাড়ী করে এই গরীব বিধবাটিকে আমার বাভীতে নিষে 
এসেছিলেন এবং হেমস্তবাবুর কথাতেই আমি এ বিধবাটির সই ৪6৪56 
করে দিয়েছিলাম । হেমস্তবাব্‌ অত্যন্ত দয়াল; ব্যক্তি এবং গরশবের তিনি 
'মা-বাপ? | অতএব তিনি যখন নিজে সঙ্গে করে এনেছিলেন, তখন আর 
সন্দেহ কববার কোন কাবণই ছিল না।” তখন হেমস্তবাবুকে থ্রেগার করা 
হল। এবং তাঁর ভডিসপেনসাবী ও বাডী তল্লাপ কবে এ ব্যাপারে তাঁর 
শ্লিন্টতা প্রমাণ করার মতন অনেক কাগজপত্র পাওযা গেল ; আরও দেখা 
গেল যে কলাবতশ ও দুর্গারাশশর এ সব 8৪11 ০০০1৫ থেকে মোটা টাকা 
হেমস্তবাবুর হাতে এসেছে । 
যে সব ডাক্তার 1১৩৪1) ০৪101?০2৮-গুলি দিযষেছিলেন, তাঁদেরও 
গ্রেপ্তার করা হল। পুলিশ অন:সন্ধান করে দেখতে পেল যে এ সব 
ডাক্তাররাই হেমস্তবাবূর অনুগত লোক এবং যে কটি ছোট ছোট ডাক্তার- 
খানার সঙ্গে হেমভ্তবাবু সংশ্লি্ট ছিলেন এ*রা তার কোন না কোন 
একটিতে বসতেন ।« ৃ 
হাহলিশ তদন্তে আরও জানা গেল যে যখন কোন একটি ১০।1০/-র দরণ 
বীমাকারীর মৃত্যু-সংবাদ দেওয়া প্রয়োজন হত, তখন হেমস্তবাবুর লোকজন 
পাশাপাশি কোন গ্রামের কে মারা গেল এই লন্কান নিযে চৌকশদারকে 
দিষে তাদের খাতাষ এ বামাকারীর নাম, ধাম, বয়স প্রভৃতি লিখিয়ে দিত | 
এবং সেই লাশ সীতারামপনরের শ্বশানে এনে দাহ করা হভ। দু-এক পাত্র 


৯৭ আইনের ছুনিষ়া 


দেশী অদ খাইধে হেমন্তবাবুর লোকজন সীঁতারামপুরের ম্মশান ঘাটের 
রেজিন্ারকে (দিষে সপ্তর বছর বয়সে আমাশা রোগে মৃত লাশকে পাহাশ 
বছর বয়সে নিউমোনিয়া রোগে মৃত লোকের লাশ বলে লিখিয়ে দিতে 
কোন অসুবিধাই বোধ করে পি। তার প্রধান কারণ ছিল এ রেজিষ্্রারের 
অগাধ কু'ডেটসি ও সঃরাশ্প্রয়তা--সামনের মদের বোতল ফেলে সে ঘর থেকে 
কখনও বেরুত না; অপর কারণ ছিল এই য়ে এ রকম লাশের সঙ্গে এ 
কজন ভাক্তারের মধ্যে একজন না একজনের 068618 ০916115৪0০ থাকত । 
কলকাতার 011৩1 ৮1551051707 15815081-এর এজলাসে হেমজ্তবাব 
প্রাশধন ও আরও দশজনের বিরুদ্ধে মামলা চালান দেওয়া হযেছিল। তখন 
11০777৮19 5, 16, 51718 ছুটি শিষে ইউরোপ ভ্রমণে বেরিষেছেন-_তাঁর জায়গায় 
যিনি বর্তমানে দণগ্ডকাবণ্য পরিকজ্পনার অধ্যক্ষ (01251117875 0১ 0, 8) 
সেই শ্রশসুকুমাব সেন |. 0. 5. কাজ করছিলেন । এ বার জন আসামণর 
মধ্যে ৩ জন ডাক্তার এবং দুগারাণী ও কলাবতাঁও ছিল । সরকার পক্ষের 
সাক্ষী আরম্ভ হওষার পরে কলাবতী এক লম্বা বিবৃতি দিয়ে কবে কি 
কাগজে তাকে দিয়ে সই করান হয়েছে সব বিষয়ে এক স্বীকারোক্তি করে 
হাকিমেব কাছে এক দরখাস্ত করে বললে যে হেমস্তবাবুর কথাতেই সে এ 
সব কাগজে সই করে দিষেছে ; সেও জাতিতে ব্রাহ্মণ এবং হেমস্তবাবুরই 
দর আত্মীয়া ; সে সাঁতারামপুব ছেড়ে কোনদিন যায় নি ৩-এ সেন লেন-এর 
বাডশতে কোন দিন থাকে নি ইত্যাদি ইত্যার্দি। সে আরও বললে 
যে 8871-এ যখন তার নামে ৪০০০4 খোলা হয়েছিল তখন সে নিজে 
কোন টাকাই দেয় নি-হেমস্তবাবূর কথাতেই কাগজ-পত্র সব সই করে 
দিষেছিল | হেমস্তবাবুরই কথামত কযেকবার চেক সই করে হেমস্তবাবর 
হাতে দিয়েছে-হেমস্তবাব্‌ সে টাকা পেয়ে কি করেছেন সে জানে না-_ 
এবং প্রত্যেক ₹2০11০-র ০1217) বাবদ হেমস্তবাবুর কাছ থেকে সে ২০০২ কি 
৩০২ করে টাকা পেষেছে মাত্র। তার স্বামী অনেকদিন আগেই মাধা 
গেছেন । হেমত্তবাবুর কথাতেই সে 110201781) 115815018ত-দের সামনে 
টিষে ভিন্ন ভিন্ন লোকের (বিধবা পত্বী বলে নিজের পরিচঘ দিষেচে কারণ 
সে বহুদিন যাবৎ হেমস্তবাধূর আশ্রিতা, এবং হেমস্তবাবদর কথার অন্যথা 
করধার মত সামর্থ্য তার ছিল না। সবশেষে তার দরখান্তে লেখা ছিল যে 
তার অপরাধ মাফ করে তাকে রাজ-সাক্ষী করে নেওয়া হোক । বলা বাহুলত 
ণী 


আইনের ছুনিয়া ৯৯৮ 
যে এরপর কফলাবতাঁকে রাজ সাক্ষী করে নেওয়া হয়েছিল--এবং তারপর 
মামলাটি বিচারের জন্যে হাইকোর্ট দায়রায় পাঠান হয়েছিল । 

আগে রাখাল বলে যে মাতালটির কথা বলেছি তাকেও সাক্ষী ভাকা 
হয়েছিল । তার যখন জবানবন্দশ হয় তখন জুরীমহলে বেশ একটু চাঞ্চল্যের 
সৃষ্টি হয়েছিল । এ বার জন আসামীর মধ্যে দুজঁয় ও মহাদেব নামে 
হ্মস্তবাবুর দুজন অনুগত লোক ছিল | রাখাল তার সাক্ষীর জবানবম্ধীতে 
বললে,-দজয় আমার পরিচিত লোক। একদিন বিকেলবেলায় সে 
আমাকে বাড়ী থেকে ডেরে আড্ডায় নিয়ে যায় । সেখানে সে আমাকে হচ্ছে 
মত মদ খেতে দেয়। মদ খেতে খেতে আমি আড্ডাতেই শুয়ে পড়ি । 
তখনও দঃজ্জয় আমার মুখে আরও মদ ঢেলে দিতে থাকে । তারপন্বে আমি 
একেবারে বেহুতস "হয়ে ঘুমিষে পড়ি । হস হতে দেখি যে আমি ম্মশান 
ঘাটের বাঁধান পিশড়তে শুয়ে আছি--আমার মাগাটা উন্চু দিকে, পা দুটো 
জলের দিকে । খুব ঝড় বৃষ্টি হযে গেছে এবং আমার পরণের জামা-কাপড়, 
গা-মাথা সব ভিজে সপ্‌ সপ্‌ করছে । ওদিকে জোয়ার এসে আমার হাঁটুর 
ওপর পর্যস্ত ডুবিয়ে দিয়েছে। আমি কোন রকমে জল থেকে উঠে ওপরে 
আমি । এসে দেখি দুজর়্। মহাদেব ও আরও কজনে মিলে কতকগনলে। 
কাঁথা, বালিশ, খড় এই সব পোড়াচ্ছে, আর “হরিবোল? দিচ্ছে । আমাকে 
দেখে ওরা বলে উঠল,-শীগ্‌শির পালিয়ে যা শালা, নইলে তোকে শুদ্ধ 
এর মধ্যে পুরে পুড়িয়ে দেব |” তারপর আমি বাড়ী ফিরে এসে ৩৪ দিন 
জরে শয্যাগত ছিলাম । 

এই সাক্ষীর জবানবন্দী যখন হচ্ছিল তখন জ.রীগণ বড় আমোদ অনুভব 
করছিলেন । এই মামলার বিচারে জজ ছিলেন 11. 145015 2511011145--- 
যিনি 171০1) 1780111০5 কোম্পানীর ০৪5৬-এর সময় 502170178 ০০475৩1 
ছিলেন । সরকারের তরফে মামলা চালিয়েছিলেন তখনকার 507378 
০০৪751-খিনি এখন £৫৮০০৪০৩ 06176181--511 5. ইশ. 595৪; আমি 
৮11০ সি০5৪০০৫৩1 হিপেবে তাঁর সহায়তা করেছিলাম | হাইকফোটে* 
কথাবাতর্ণ, সাক্ষীর জবানবন্দী ইত্যাদি সব কিছুই ইংরেজশতে হয়। যেসব 
সাক্ষী ইংরেজশ জানে না তাদের জবানবন্দী তরজমা করে দেবার জন্যে 
হাইকোর্টে কয়েকজন 17:872৩01 বা দো-ভাষী আছেন । তাঁরা শ্রশথ 
শনুনে সাক্ষীর নিজের ভাষায় সেগন্লিকে অনুবাদ করে বলেন এবং নাঙ্ষণর 


র্‌ আইনের হনিয়? 


জবাবগলিও ইংরেজীতে তজমা করে আদালতকে জানান । অরবিদ্দ্বাবু 
বলে হাইকোর্টে একজন বিচক্ষপ 17%871৩6? ছিলেন | ইংরেজশ, বাংলা, 
হিন্দী তিনি অনায়াসে এমনভাবে বলে যেতেন যে এই [তিনটির কোনটি যে 
তাঁর মাতৃভাষা পেটা সব সময় বোঝা যেত না। আজ আর তিনি বেশচে 
নেই। অনেক সময় দেখা যায় যে 1189751 03105186101) অর্থাৎ শব্দানুযায়ন 
তজমা করতে গেলে আসল অর্থটা ঢাকা পড়ে যায়; কিন্তু অরবিদ্দবাবুনধ 
বিশেষত্ব ছিল যে তাঁর তজর্মা 1166151 হত, কিম্তদ তাতে মূলের আন্ত 

অর্থটি তিনি বেশ ভালভাবেই প্রকাশ করতে পারতেন। তারই একটি 
উদাহরণ দিচ্ছি। এই মামলায় আসামী-পক্ষে অনেক বড় বড় কেশসূল” 
ছিলেন-_তার মধ্যে আমি কেবলমাত্র নিশশখ সেন মশাই-এর নামই করব ॥ 


তিনি আইন-ব্যবসা ও রাজনীতি-ক্ষেত্র-_দন্জাযগাতেই প্বগীণ্ম দেশবন্ধু 
চিত্তরঞ্জন দাশ মশাই-এর সহকারশ ছিলেন। তিন এক সময়ে কলকাতা সহরের 
মেযরও ছিলেন । 


তাঁর বক্তৃতা ও জেরার প্রণালশ দুইই অপদর্ব ছিল | [তিনি এই মাষলায় 
যখন রাখালকে জেরা করতে উঠলেন, আদালতের মধ্যে এমন এক পরিবেশের 
সৃষ্টি হল যে মনে হল সেটা যেন আদ্ালতই নয়, কোন হাসি তামাসার 
আড্ডা । তিনি রাখালকে প্রশ্ন করলেন,--11০%/ 71817 1১৩85 581) 7০5 
56811? রাখাল্‌ ত ইংরেজশ জানে না, সে জন্যে 176611/601 অরবিশ্র 
বাবু সঙ্গে সঙ্গে ঘাড়টি বেশকয়ে বেশ টেনে টেনে এবং একটু সুর কনে 
রাখালের দিকে তাকিয়ে তমা করলেন--বলি, ক'পাস্তর টানতে পার ? 
আদালত শুদ্ধ সকলে হেসেই অস্থির । জজ সাহেব অবিশ্যি হাসির কারণটা 
বুঝতে পারেন নি-_তাই স্তিজ্ঞাসা করলেন; ৬৮৪৮ 05 005 81710561761 
৪৮০৪? নিশশথ সেন মশাই জবাব দিলেন, 7176 ও 1109151 086 
976001%8 0৮875158010, 

[বিচারে ২1৩ জন বাদে সকলকেই দোষ সাব্যন্ড করা হয়েছিল । যতদহর 
মনে পড়ে, হেমস্তবাবুর পাঁচ বছর জেল হয়েছিল। 

এবার আমাদের সান্যাপ মশাই সম্বক্ধে দুএকটি কথা না বললে এ 
কাহিনি অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ, ইংরেজশী বিশেষ জানতেন 
না-িল্তু প্রত্তি কথায় ইংরেজশ শব্দ ব্যবহার না করেও থাকতে পারতেন 
না। তিনি তাঁর নিজের কাজ খুব ভাল বুঝতেন, কিম্তু তাঁর সময়ের জান 
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একেবারেই ছিল না। একদিন লবমাল টায় আমার বাড়ীতে তাঁর আসবার 
কথা ছিল। বেলা ১০1 টার সময় হাঁপাতে হাঁপাতে আমার আফিসে এসে 
উপস্থিত হলেন । অপরাধের ময্নেঢ আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম,_এত 
দেরপ 1 তিনি খুবই রেপে ছিলেন + জবাব দিলেন,-যাঁরা গাড়শী চড়েন» 
তাঁরা কেউ যেন দয়া করে 149৫1)987105 [9111 না রাখেন । আমি জিজ্ঞাসা 
করলাম, 11801181165 ' ৫11%৬-থর অপরাধ ? তিনি ঠাণ্ডা না হয়েই 
বললেন)--মারে মশাই), +16০1৪01৫5 ব্যাটাদের চেয়ে সাধারণ ৫1151 অনেক 
ভাল । তারা কথা শোনে, কাজকন্ম করে । আর এ ব্যাটারা সব একটা 
নবাব £ তাদের কিছু বলবার জো.নেই। খালি নিজেদের 1771১০86170 
দেখাতেই ব্যস্ত! বুঝলাম (010810৪ কথাটা তাঁর পাল্লায় পড়ে অতটা 
বিকৃত হয়ে গেছে । তাঁকে সে কথানা বলে, অন্য কথাবাতা” বলে সেদিন 
বৃদ্ধকে ঠাগ্ডা করি। দেখেছি, তাঁর ইংরেজণ কথার একটা সম্পর্ণ নিজস্ব 
অলিখিত অভিধান ছিল। তাঁর পে অভিধানের সঙ্গে আমার পরিচয় না 
থাকায় অনেক সময় তাঁর কথা বোঝা আমার পক্ষে ক্টকর হত। তিনি 
প্রায়ই বলতেনঃ_এ ০৪৪৩-এর গোড়ায় আদত 17455071616 আমিই 
করেছি । আমার 17155501151 না হলে পুলিশ বাকী 17/%5501)61-টকু 
করতে পারত না| প্রথম ফিন আমি এ 17%5501611. কথার মানে বুঝতে 
গিয়ে ধাঁধায় পড়েছিলাম | কান 87581810৩ ০০777811/-র ০855১) তিনি 
কোথায় কি 1755560167৮ করলেন ঠিক বুঝতে না পেরে তাঁকে দুএকটি 
প্রশ্ন করে বসেছিলাম সেই মমে*। কি্তু সোজা রাস্তায় চলতে গিয়ে তাঁর 
ইংরেজশর বন্তায ধাক্কা খেষে আমার প্রাণ অস্থির হয়ে উঠেছিল । তারপর 
অনেক কসরতের পর বোধগম্য হল যে তিনি ব্লতে চাইছিলেন 1/1/55618- 
0০7--717/650711-টা সান্যাল মশাই-এর নিজস্ব বিকতি ! 

81810170121) 1/55-টর কাহিনী বলবার সময় আমি আগেই আমার 
অখফিলের বিস্তারিত বিবরণ দিয়েছি । এক কথায় বলতে গেলে, আফিসটিতে 
একটি বড় হল, তিন-চারটি কামরা অনেকগুলি চেয়ান্ন টেবিল, কয়েকটি 
1%1১৬-711061 ৭1৮ জন কেরাশী। এবং ৬।৭ জন চাপরাপী ছিল। তাছাড়া 
871৩6 ও কাগজ-পত্রের ক্ন্যাক এবং অনেকগুলি বই-ভর্তি আলমারশও ছিল। 
28৬1৩ ৪755৩৩০০। প্রক্নো কথাটা কিম্বা তার মানে বোধহয় তিলি 
জানতেন না, কিদ্বা হয়ত ফোথাও জাক্সগান্ অভাবে ছোট করে কথাটা 
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লেখা আছে দেখেছিলেন । তিনি আমার আঁকসের ঘরে ঢুকে চার দিকে 

ংসার সচ্গে নজর বুলিষে বলেছিলেন,-বাঃ, এইটি বুঝি এখানকার 
2/১11৩ 7া০5-এর ঘর ? চমত্কার ত ! আমাদের দেশে ৯৪11০ 01০$-এর 
ঘর দেখেছি,সেটা এ রকম নয়। আমি অবশ্য অত্যন্ত বিনয় সহকারে 
নিবেদন করেছিলাম,--আপনাদের মত মহৎ লোকের কৃপা থাকলে আরগু 
কত বড় হবে, তা কি বলা যায ? আমার কথা শুনে বৃদ্ধ খুসাী হরে 
আশীর্বাদ করেছিলেন এই বলে;_তা বই ক্ষি, তা বই কিঃ নিশ্চযই অনেক 
বড হবে । 


সরকারী কমণচারশদের মপ্যে আর এক শ্রেণীর খেলোযাড় দেখতে 
পাওযা যায | তারা যাকে বলে ৮০০1০ 5675810  তাই-_অর্থাৎ, 
জনসাধারণের সেবাই তাদের কাঙ্গ;) জনসাধারণের সেবার জন্যেই সরকার 
তাদের নিযুক্ত করেছেন । অতএব জনসাধারণের সুবিধা করে দেওয়া কিংবা 
তাদের অনুবিধার সৃষ্টি করা-হটোই তাদের আযত্তের মধ্যে । লোকে 
সাধারণত চাষ যে তাদের সুবিধা হোক বা অসবিধা দর হোক, এবং 
দরকার হলে তার জন্যে গোপনে কিছ; বাডতি পয়সা খরচ করতেও 
তারা পিছপাও হয না। খেলোধাড 24৮1০ 587%810রা সেটি বেশ 
ভাল রকম জানে এবং সুযোগ বুঝে দাঁও মারবার চেষ্টা করে থাকে । 
এই দাও মারাটাকে চলতি ভাবাধ ঘন খাওযা বলে। এই রকম 
ঘুষ খাওয়ার মামলা অনেক আমার হাতে এসেছে । এইবার তারই 
একটি মামলার কথা বলছি । 

শোনা যায যে একটি ভারতীয় মেধ্যবী ছাত্র যখন উচ্চশিক্ষার জন্যে 
টিলেত যান, তখন নাকি তিনি ০1৮1| 5611৩ পরাক্ষা দেবার জন্যে 
যান নি। এও শোনা গেছে যে ভগ্রলোক নাকি 6 ি* ০" ৩. পাশ করে 
501£59 হযেছিলেন বা হবার চেম্টা করছিলেন । তিনি নাফি একদিন 
বন্ধরবান্ধবদের সঙ্গে বলে জোরের সঙ্গে বলোঁছিলেন যে দুনিযায় এমন 
কোন পরশক্ষাই নাই যেটা তিলশি পাশ করতে পারেন না। তখন তাঁর 
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বঙ্ধব_বান্ধবর্া তাঁকে বললেন।-তুমি তা ছলে বলতে চাও যে তুমি ইচ্ছে 
করলে এবারের |. ০" 5 পরাক্ষা দিয়ে পাশ করতে পার! তার জবাবে 
[তিনি ন্কি বলেছিলেন,--1. ০. 5. পরাঁক্ষার মতন সহজ পরীক্ষা খুব 
কমই আছে । তখনই হিসেব করে দেখা গেল যে তার পরের ছমাসের 
যধ্যে যে 1.০:5. পরাক্ষাটা হবে সে পরাক্ষায় হাজির হতে না পারলে 
তাঁর এ পরশক্ষা দেওয়ার বয়স উত্তীর্ণ হয়ে যাবে এবং তিনি আর জশবনে 
8. ৮৮. ও. পরণক্ষা দেবার লুযোগ পাবেন না। নিজের ক্ষমতার ওপর 
তাঁর এত অগাধ বিশ্বাস ছিল যে তিনি সেইখানে বসেই বাজি রাখলেন 
এবং ছমাসের মাথায় |. €. 5. পরাক্ষা পাশ করলেন । তারপর এক বছরের 
শিক্ষানবিশ করে ১৯৩৪ পালে ভারতে ফিরে আসেন | এই অসাধারণ মেধাবী 
যুবকের নাম-_া, £১. 15191), 
১৯৩৪ সালে 170188) 01৮11 5617৬1০5-এ ভর্তি হয়ে পা. 1৭517017 
ংলা দেশে আসেন। ১৯৪৩ সালে তিনি মেদিনীপুরের ৯৫৭৫1০1০1৪1 
1015010 118815006 ছিলেন । সেসময় তাঁর এলাকাধশন খড়গপুরের' 
986755। 19818 ডি৪1115) 119501081-এর 50৮-/55150500 58156017 
291. 7১8/-র বিরুদ্ধে এক ঘুষ নেওয়ার মামলা রুজু হয়। এই মামলার 
তদস্তের ভার পড়ে 141. 11০1-এর উপর । এই সুত্রে তাঁকে একাধিকবার 
খড়গপুরে যেতে হয়। কিন্তু এ মামলার কাজ শেষ হবার আগেই তাঁকে 
কলকাতায় বদি করা হয়। মামলার বিবরণে প্রকাশ যে তিনি তারি এক 
নিকট-আত্মীয় 1৭. ০. 119791-কে তাঁর অধীনে কেরাণশ নিযুক্ত 
করেছিলেন । 1৭1. 1191০ কলকাতায় এসে ঝাউতলা রোডে তাঁর এক 
ব্ছুর বাড়তে উঠেছিলেন । আরও প্রকাশ যে তাঁর আত্মীয় ও কেরাণশ 
8. ০. 1187০1-কে খড়গপুরে পাঠিয়ে 11. £27৫৪-র কাছে প্রস্তাব 
করেছিলেন যে ৫01. 657৫5 যর্দি 101. 119701-কে ৫০০২ দিতে পাবেন 
তবে তানি 01. 781৫5-র বিরুদ্ধে মামলাটি ফাঁসিয়ে দেওয়ার বদ্দোবস্ত 
করবেন। 107. 6৪1৫8. কিন্তু এই প্রস্তাবটি শুনে গোপনে সে খবর 
ফতর্পক্ষের কাছে পেশছে দিলেন । 
ঘুষ দেওয়া ও ঘুষ নেওয়ার কাহিনী আবহমান কাল থেকেই চলে 
"আসছে |! কিস্তু সে লব কাহিনীর কতটা সত্যি কতটা মিথ্যে তা বিচার 
করা অনেক সময়ই শক্ত হয়ে পড়ে--বশেষ করে যিনি ঘুষ চান বা লেন 
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তিনি যাঁদ উচ্চ-পদস্থ সরকারী কমণ্চারী হন। ম্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় 
এই রকম ঘুষ নেওয়ার গল্প এত বেশ” ছড়িয়ে পড়ল যে ঘুষের তস্তকারণ 
সরকারী কর্মচারীরা 17*[স্করা অর্থাৎ ফাঁদ-পাতা প্রণালশ অবলম্বন করলেন । 
এই প্রণালীতে যে ধুব নিতে চাইত তাকে হাতে-নাতে ধরা খুব সহজ 
হয়ে পড়ল। যার কাছে ধৃব চাওয়া হত, সে কত্পক্ষকে খবর দিলে 
তাকে শিখিয়ে দেওয়া হত যে সে যেন ঘুষ দিতে রাজী হয়, তারপর 
টাকার অন্ক ও টাকা দেওয়ার সময় ওষ্ান ঠিক করে। তারপর পুলিশ 
থেকে ত্যব চাওয়া টাকার অন্ক অনুযায়শী ০47৩7) 1৭০০৬ স্থানীয় 
5815080৩-এর কাছে নিয়ে গিয়ে এ নোটশ্এর নম্বরগুলি একটি 
কাগজে লিখে সেটি সেই 1?1981500-কে দিয়ে সই করিয়ে নেওয়া হত 
এবং নোটগুলিতেও 11258150780 কোন চিহ্ন দিয়ে রাখতেন। তারপর 
নির্ধারিত দিনে পুলিশ, একজন 1128156120 এবং দুজন সম্ভ্রান্ত 
ভদ্রলোককে সঙ্গে নিয়ে, যার কাছে ঘুষ চাওযা হয়েছে সেই লোকটিকে 
নির্দিষ্ট জায়গায় নিয়ে যেত। সেই লোকটিকে এমন একটি সচ্কেত 
করতে শিখিয়ে দেওয়া হত যা দেখলে দর থেকেই বোঝা যাবে যে ঘুষের 
টাকা আসল লোকই নিয়েছে। এই সঙ্কেত ভিন্ন ভিন্ন ক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন 
বকমের হত | যেমন, এক ক্ষেত্রে হয়েছিল --ডান হাত দিয়ে মাথা চুলকান ; 
অন্য জায়গায় হয়েছিল--বাঁ হাত দিয়ে মাথা চুলকান ;$ একবার হয়েছিল-_ 
রুমাল বার করে তা দিয়ে নাক মোছা; অপর একবার ছিল--চোখের 
চশমা খুলে আবার পরা । এই সত্কেতগুলিই অধিকাংশ সময় ব্যবহার হত 
যখন ঘরের ভিতর ঘুষের টাকা দেওয়া হত। খোলা জায়গায় (কিংবা 
রাতের অগ্ধকারে যখন ঘুষের টাকা দেওগা হত তখন টাকা দেবার পরই 
[সিগারেট ধরান সঞ্চেতটারই বেশশ প্রচলন ছিল । নিপি্ট স্থানে গিয়ে 
সেই লোকটিকে ঘুষের টাকা দেবার জন্যে পাঠিয়ে দিয়ে পুলিশ এবং 
আর "সকলে এমন '্জাক়গায় এবং এমন ভাবে এক বা একাধিক দলে ভাগ 
হয়ে অপেক্ষা করত যেযার জন্যে ফশদ পাতা হয়েছে সে কিছুই টেরখ্পেত 
না। অথচ সব এমন জান্নগায় থাকতেন যে আগে থেকে ঠিক করা সগ্কেতটি 
পাওয়া মাত্র কত্বারা দৌড়ে গিয়ে “বাছাধনের” কাছ থেকে চিহিত নোট- 
গুলি উদ্ধার করে সঙ্গের ৮8815030 ও সম্ভ্রান্ত সাক্ষীদের সামনে ছাজির 


করতেন ও আসামীকে প্রেপ্তার করতেন । 


আইনের হুনিয়া ১০৪ 


কতর্পঙ্চ যখন জানতে পারলেন যে একজন দশ বছরের পণরান 0150710৮ 
11861508061. (০. 5. 07০৩ ঘুব নিতে প্রবৃত্ত হয়েছেনঃ তখন তারাও 
একটি বড় রকমের ফাঁদ পেতে বসলেন। 07. 757৫৬-কে ঝাউতলা 
রোড়ে পি. (19791-এর কাছে পাঠিয়ে ঠিক হল যে ১৯৮৩ মালের ২০শে 
ডিসেম্বর রাত্রে 01, ৮87৫5 .খড়গপুর থেকে নগদ &০*২ নিম্নে এসে 
ঝাউতলা রোড়ের নাড়ীতে 11. 119/০7-এর সঙ্গে দেখা করতে 
চাইবেন, প:.11617017 01 2৪17৫এ-কে রাস্তায় ডেকে নিয়ে কথাবাতাণা 
বলবেন, এবং রাস্তার একট অন্ধকার জায়ণাণ দাঁড়িয়ে টাকা দেওধা হতো । 
তখন ৪19: ০৪৫ চলছিল, বাস্তাত প্রায় সবটাই অন্ধকার ; 81০ ০৪০এর 
আইনে কোনও বাড়শর দরজা জানালা দিয়ে সামান্য আলোও রাস্তার 
পড়তে পেত না। 0. 1. হি4155 তখন পরোদমেই চলছে । তার উপর 
১৯৪৩ সালের ডিসেম্বর মাসে দিনের বেলাতেই জাপানী বোমারন বিমান 
মেটেবুরুজে বোমা ফেলে ধ্ংসলশলা করে গেছে । এ ঘটনা মাত্র ৮১৯ দিন 
আগেই ঘটে গেছে, সুতরাং সহরে তখনও থমথমে ভাব । 

আলশপুরের 10150100 11581508705 তখন একজন ইংরেজ 1, 0০* 5. 
07০81 । তাঁর হুকুম নিয়ে পুলিশ শির্ধাপিত দিনে ও সময়ে আর একজন 
ইংরেজ |. 0, 5. 08০৪ ও আরও কযেকটি ভদ্রলোককে সঙ্গে নিযে 
মাক্ণা করা «* খানা দশ টাকার নোট 707, ৮৪1৫8-র হাতে দিয়ে 
ঘটনাস্থলে উপাস্থিত হল । আগের বন্দোবস্ত মত সেই টাকা সঙ্গে নিয়ে 
101. 6817৫5৪ রাত্রি আন্দাজ ৮1০ টা ৯টার সমর 11, 11617017-এর 
ঝাউতলারোডের বাড়ীতে হাজির হল | 1167৩17 যুগল--অথাৎ 
1, 0, 4২. 115701 নিজে এবং তাঁর আত্মীয় ও কেরাণণী 14. ০০ 11610% 
সেখানে উপস্থিত ছিলেন। এদিকে পুলিশ প্রভূতি একটন দংরে দাঁড়ি 
ওৎ পেতে অপেক্ষা করছিলেন । 01. 75৫8 যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই মেনন 
যুগল বেরিয়ে এলেন এবং তাঁদের বাড়ীর দরজা * থেকে একট * দরে 
চলে, এলেন | 11. পি91017 নিজেই 1917 2517৫5-কে জিজ্ঞাসা করলেন, 
টাকা এনেছেন? “হ্যা, এই যে টাকা*্-বলে 101 ৮8৫৭ মাকা-করা 
নোটের বাগুলটি 117. 146701-এর হাতে দিয়েই একটি নিগারেট 
ধরালেন। দিয়শলাই-এর আলো জলে ওঠা মাত্রই একপগ্গে ৪1৬ টি 
উচের আলো সেখানে পড়ল । দেখা গেল যে 11. 11577 একটি বাণ্ডিল 


১০৫ আইনের ছুনিয়! 


রাস্তায় ছখড়ে ফেলে দিয়ে সহজ ভাবে ছেটে তাঁর বাড়শর দরজার দিকে 
এগ্গিষে যাচ্ছেন । ফাঁদপাতা ব্যাধের দল দৌড়ে গিয়ে দেননত্বয়কে খ্রেপ্তার 
করলেন এবং রাস্তা থেকে নোটের বাশুলটি কুড়িষে নিলেন । 

আগেই বলেছি, এ ব্যাপার ঘটেছিল ১৯৪৩ সালের ২০শে ডিসেম্বর | 
তারপরেই গভণ“মেণ্টের অর্ভার বেরুল যানে [শা 951797-কে 
5511৫ করা হল । মামলার তদস্ত শেষ হতে প্রায় দেড় বছর লেগেছিল 
১৯৪৫ সালে গভণমেন্ট সিদ্ধান্ত করেন ঘে এই মেনন-যুগলের 
মামলা তখনকার কলকাতার 0166 79155146707 19815026 
1, ৬4, 1. 78111 1. 0. 5.-এর কাছে*ভবে। এই অবস্থায় এই 
মামলার কাগজ-পত্র সব আমার কাছে আসে । প্রথম দিন মাখলা ডাক 
হওযা মাত্র আসামশ-পক্ষ খেকে আপাত্ত করা হল এই বলে যে ফৌজদারশ 
কাযবধি আইনের ১৯৭ ধারা অনুসারে [1.1 £&০:115707-এর 
বিচারের স্বান নির্দেশে করার অধিকার বাংলা সরকারের থাকলে ও [খ. ০ 
1161101 সম্বন্ধে ওরকম নিদেশি দেবার অধিকার কারও নাই। ঘটনার 
স্বান ঝাউতলা বোড, অতএব মামলা হওশা উচিত আলিপুর কোরে । এ 
বিষষটি অতি সক্ম আইনের কথা । আগাম পক্ষ গেকে এই আপাস্তি 
দেওযার পরে কলকাতার 0151 79516170) 11881506৪-এর আদালতে 
আর এ মামলা না চালিযে তখন আলিপুরে 61150 11168781 বলেষে 
51১৪০181711604781 গঠিত ছিল মেনন যুগলের মামলার ভার সেই 11601781- 
এর হাতে দেওথা হ'ল। 

১৯৪৬ সালের ২৫শে এপ্রিল 11. শ57০০*এর জেল হল এবং তাঁকে 
সরকারণ চাকরশ থেকে বরখাস্ত করা হল। 1, 11517017 প্রণামে 17181) 
০০৭1.এ এবং পরে 2157 0০817011 পযন্ত ১০৪1 করেছিলেন । কিম্ভু 


কোথাও বিশেষ সুবিধে করতে পারেন নি। 


ঘুষ নেওয়ার মামলা করা ছাড়া অনেক ক্ষেত্রে সেরকম মামলা চলে কিনা 
এ বিষয়ে আমাকে ধতামত প্রকাশ করতে হ'ত। একবার সেরকম ০1110? 


আইনের ছনিয়। ১৬ 


দিতে গিয়ে আমাকে এক সঙ্গে সর্ধেফুল ও ধোঁয়া দেখতে হয়েছিল । 
লেক্ষেত্রে সাক্ষ্য প্রামাণের যধ্যে ছিল এক 6)8191) 8০৪-এর একটি মাত্র 
ফাইল । লে ফাইলে মোকদ্দমার বিবরণ, সাক্ষ্য প্রভৃতি লিখে ?75510996 
৪০৪/এ-এর রায় লিখে দিয়েছিলেন এই বলে যে মোকদ্দমাটি মিথ্যা এবং 
এ বিষয়ে সব মেম্বারই একমত" হয়েছেন । কিন্তু ঠিক তার নিচে আর 
একজন মেম্বারের হাতে লেখা এই কথাকয্লটি দেখা গেল £ 

*প্রেছিডেপ্ট ছায়েব ৪০টি টাকা, ১০টি মুরগশ, /& সের ঘি ও ২০টি 
ভিম পাইয়াছেন | আমাকে মোটে ২টি টাকা ও ৪টশ ভিম দিয়া এঁক্য হইতে 
বলিতেছেন । ঘি বা মুরগী কিছুই দেন নাই_আমি এক্য হইতে 
পারিলাম না।” 

যতই পড়, ততই যেন আমার সব গোলমাল হয়ে যেতে লাগল । 
1611৩ ঠ1০9৩০86০1 হিসেবে ০1101 দিতে গিয়ে জশবনে এমন বিপদে 
কখনও পড়ি নাই। পুরো ব্যাপারটাই বা কি এবং ঘুষের মামলাই বা 
কটা এবং কার কার বিরুদ্ধে চলতে পারে, বা কারও বিরুদ্ধে চলতে পারে 
ফিনা,_এই সব ভাবতে ভাবতে কিছুই ঠিক করতে না' পেরে ফাইলটা বন্ধ 
করে হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম ! 


20 করে বা ফাঁদ পেতে ঘুষ ধরার অনেক মামলাই করেছি । 
তার মধ্যে আর একটি মামলা যেটির আসামী 701৮ 05০90011 পর্যন্ত 
81958] করেও ছাড়ান পান মি, এবার সেই মামলাটির কথাই বলছি। 
দ্বিতীয় বিশ্বযদ্ধের সময় ভারতবাসীদের যত রকম অসুবিষে হয়েছিল 
তান্ব মধ্যে একটি প্রধান অস:বিধে ছিল ব্যবসা-বাশিজ্যের জন্যে মাল 
চলাচল প্রায় বন্ধ হওয়া। গোটা ভারতবর্ধটাকে ভিন্ন ভিন্ন 75800 
বা তঙ্লাটে ভাগ করে প্রত্যেকটি £২০৪৮1০-এর জন্যে এক একজন 7২৩%101291 
০0000116101 1930120855 নিযুক্ত হয়েছিলেন । মাল পাঠাবার জন্যে 
8৮০, বা মালগাড়ীয় বরাদ্দ করা ২8138 98101-এর  5650102 
জাষ্টারদের একিয়ারে তখন আর ছিল না। হ5810098] €590001151 


১৬০৭ আইনের হুনিয়া 


06 121200616-এর কাছে ছ৪8০ পাবার জন্যে আগে থেকে দরখাস্ত 
দ্বিতে হত। সেই দরখাস্ত খানিয়মে আফিসে রেজিষ্টী কবে রাখা হত 
এবং তারপর নানারকমের তাদস্ত করে স্থির করা হত--কোন দরখাস্ত 
আগে মঞ্জুর করা ছবে। দরখাস্ত মঞ্জুর করার মালিক অবশ্য ছিলেন 
চ২০০100281 00201001191 নিজে! কিন্তু; তাঁকে কাজ করতে হত নানা 
রকম তদভ্তের রিপোর্টের ওপর | এই তত্র ভার থাকত সেই কাজের 
জন্যে নিযুক্ত 098০10-দের ওপর । 

১৯৪৫ সালে লড়াই যখন পুরোদমে চলছে, সোহনলাল নামে একজন 
লোক উত্তর-প্রদেশ থেকে কলকাতায় গাল আনবার জন্যে দুখানি 
18801 বা মালগাডশ চেয়ে 86102081 (00100115 016 09110110659, 
[7:9916170 [২6৮00-এর 15811116  ৮18০9-এর আফিসে এক দরখাস্ত 
করেন। একটি ৪8০7 আসবে 4£1121968 থেকে এবং অপরটি 
আসবে 83608159 থেকে । এই দরখাস্ত সংক্রান্ত তদস্তের ভার পড়ে 
ফণপন্দ্রম্্র নিযোগশ নামে এক হ119500-এর ওপর | এসব ক্ষেত্রে যা 
হয়ে থাকে-_-£9৬০0: সাহেবের হাতে অগাধ ক্ষমতা । যাতে নিজের 
নিজের দরখাস্ত তাভাতাড়ি 4855, করিয়ে নিতে পাবে, সেজন্যে অনেক 
উমেদদার তাদের পেছনে ধর্ণা দিত। এমন সুযোগ ছাডা বড় শক্ত। 
ফশশীবাবু সোহনলালের কাছে মোটা টাকা ঘুষ চেয়ে বসলেন। দুএকদিন 
ঘোরা-ফেরার পর ঘুষের অন্ক ৫০০২ টাকায় ধার্য হল। এদিকে 
সোহনলাল গোপনে পুলিশে খবর দিল । পুলিশ থেকে যথানিষমে সোহন 
লালের হাতে 718815086-এর মার্কাকরা ০ দিয়ে ফাঁদ পেতে ১৯৪৫ 
সালের ১৯শে সেপ্টে দবর ফণাবাব্‌কে তব [০০ সোহনলাল মারফৎ 
ফপীবাবুরই আফিসে ঘুষ দিয়ে এবং তারপরেই এ চিহ্ন-করা ০০ তার 
পকেট থেকে উদ্ধার করে ফণীবাবুকে গ্রেপ্তার কীরা হল। যখাসময়ে 
কলকাতার 0815 01565109109 1৫8815:9-এর এজলানে এ-মামলার 
বিচার ছল এবং ফণশীবাবুর এক বছর জেল হল। 

আগেই বলোছি, কণীবাবদ প্রথমে 7718 ০০৪1, পরে সি ০092018 
পর্যন্ত 81981 করেছিলেন, কিন্তু কোন ফল হয় নি। 
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এবাক্স খেলোয়াড়ের যে গল্প বলছি সেটি আমার শোনা, নিজে দেখা 
নয়! কিন্তু একাছিনশ আমি সম্পর্ণ সত্যি বলেই বিশ্বাস কি, খিনি 
এটা তাঁর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা বলে বর্ণনা করেছিলেন আমার কাছে, তাঁর 
সত্যবাদিতা সঙ্বন্ধে আমার বিদ্দুমাত্র স্দেছ নাই, এবং এটি খেলোয়াড়টির 
অসাধারণ প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের নিদর্শন_এই তিন কারণে আমি পাঠক- 
পাঠিকাকে এটি উপহার না দিয়ে পারছি না, যদিও ব্যাপারটি কলকাতা 
থেকে অনেক দরে ঘটেছিল । 

লড়াই যখন চলছে, তখন মিলিটারশ শ্টোর্সের মাল এত চুরি হত 
যে তা নিয়ে মিলিটারী পুলিশ অফিসারদের প্রায় রোজই আমার সঙ্গে 
নানা বিষয়ে পরামর্শ করবার জন্যে আমার আফিসে আসতে হুত। 
তাঁরা এক একজন অনেক সামরিক কেন্দ্র ঘুরেছেন-_-নানারকম তাঁদের 
বিচিত্র অভিজ্ঞতা । আগেই বলা ফণশন্দ্র নিযোগশর ঘুষের মামলাটি 
যখন চলছে তখন এই জাতীয় একজন বহুদর্শী মিলিটারশ পুলিশ 
অফিসার পরামর্শের জন্যে আমার আফিনলে আসেন। তিনি অবশ্য 
নিধ্ধারিত সমযেই এসে 'আমার জন্যে অপেক্ষা করছিলেন, কিন্তু সেদিন 
এ মামলাটির শুনানী একট বেশী সময নেওধায় আমার নিজের আফিস 
কামরাধ ফিরতে অন্য দিনের চেয়ে একট দেরী হয়ে গিয়েছিল | ইংরেজীতে 
যাকে বলে 29091985 101 179৮1761610 10100) 91008 তাই করে 
আমি কথায় কথায় তাঁকে এক্ষেত্রে ফাঁদ পেতে ঘুষ ধরার গল্পটি 
বললাম । তখন তিনি তাঁর নিজের আভিজ্ঞতার একটি গম্প আমায় 
বললেন_যা শুনে আমি অবাক হয়ে মনে মনে বললাম,-ওরে বাবাঃ 
কোন হাটে ছ*চ বেচতে গেছি! 

ঘটনাটি হল এই । উত্তর-পশ্চিম পাঞ্জাব অঞ্চলে মিলিটারী কাজে 
নিযুক্ত একটি 182প্096-এর আফিস ছিল। 10889 সাহেবের 
নিজের বসবার কামরা যেটি সেখানে প্রবেশের পথ একটি মাত্রই ছিল, 
এবং সেটি ছিল আফিসের ভিতর দিয়েই। আঁফিসে প্রায় জন কুড়ি 
40595551, 0209ধাঞা। ইত্যাদি কাজ করত । এরপর 175178210651-এর 
কামরাটিকে আমরা “ছোট ঘর* বলব এবং আদত আফিসটিকে “বড় ঘর" 
বলব । এ বড়ঘর আর ছোটঘরের মাঝে একটি 11 8122 819118-এর 
দরজা ছিল। 12:06106৩£ সাহেব ছোটঘরের শেন প্রান্তে 821208-এর 
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দরজার দিকে মুখ করে বলতেন । কেউ তাঁর সথ্গে দেখা করতে এলে 
তাকে বড়ঘরের ভিতর দিয়ে গিয়ে 901828'এর দরজার দিকে পিছন 
ফিরে 2085)651 সাহেবের মুখোমুখি হয়ে বসতে হৃত। মাঝখানে একটি 
বড় 5৩০:56৪1156 8019 এবং তার তিন দিকে আগম্তুকদের বসবার জন্যে 
কয়েকখানি চেয়ার ছিল। এই মিলিটারশ পুলিস আফিসারটি একদিন খবর 
পেলেন যে একজন মিলিটারণ কন্ট্রাক্টরের ক।ছে 1877810551 সাহেৰ ১০১০০০৯ 
টাকা ঘুষ চেয়েছেন! খবর পাওয়া মাত্রই £18 করার অর্থাৎ ফাঁদ 
পাতার বন্দোবস্ত হযে গেল । কন্ট্রাকটরটিকে মাকাকরা ১০,০০০ হাজার 
টাকার নোট দিয়ে সঙ্গে গিয়েছিলেন দুজন ৰড় মিলিটারশ অফিসার, এই 
মিলিটারী পুলিশ অফিপার নিজে, স্থানশয় 581961105)07)6 01 911০৩, 
এবং স্কানীয় 1,10০. 5, 2041001081 1052ৈ ০091010195191)61 | সেসময় 
একটি নতুন মিলিটারশ ৮০]৪০-এর বিচার বিবেচনা চলছিল। একজন 
9%2:5597-এর হাতে সেই 21০1৪০৮এর 0181) 018%108-এর ভার ছিল। 
এই 0%5:589£-টি যখন মাপজোপ করতে গিয়েছিলেন তখন এই দলেরই 
একজন মিলিটারশ অফিসারের সঙ্গে তাঁকে ঘুরতে হয়েছিল । মিলিটাব্বী 
কণ্টাক্উর ছাড়া বাক সকলে বড় ঘরে পেশীছে, যেন সেই 21০০০ আৰু 
1919-এর সম্বন্ধেই কথা বলতে সদলবলে এসেছেন সেই রকম ভান করে সেই 
মিলিটারী অফিসারাট তাঁর বন্ধুদের নিয়ে সেই ৮1০০০ ইত্যাদির সম্বন্ধে 
আলোচনা আরম্ভ করে দিলেন । পেখান থেকে বড় ঘর ও ছোট বরের 
মাঝখানের 50£208-এর দরজাটি পরিষ্কার দেখা যাচ্ছিল । আগের বন্দোবস্ত 
অনহযায়শ কণ্টাক্‌টরটি যেন এ*দের কাউকেই চেনে না এই রকম ভাব দেখিলে 
চ.08106091 সাহেবের সঙ্গে দেখা করবার জন্যে ছোট ঘরের দিকে গেল। 
8708105০ সাহেব প্রস্তুত হয়েই অপেক্ষা করছিলেন ; চাপরাশীকেও এ বিবয়ে 
আগে থেকেই নির্দেশ দিয়ে রেখেছিলেন মনে হয়, কারণ স্দেখা গেল কণ্ট্রাক- 
টরুটি ছোট ঘরের দরজার কাছে যাওয়া মাত্রই চাপরাশশী 815178-এর দরজা 
ফাঁক করে দিলে এবং কণ্ট্াকটরটি ভিতরে ঢুকে গেল | এ ক্ষেত্রে নিধ্ারিত 
সথ্কেত ছিল “রুমাল দিয়ে নাক মোছা? । এক মিনিটের মধ্যেই কণ্টাকটরটি 
রুমাল দিয়ে নাক মুতে মুছতে 5£108-এর দরজা ঠেলে বেরিয়ে এল: আত্ব 
সচ্গে সঙ্গে 'আক্রমনকারশ দল দৌড়ে গিষে 511208 এর দরজাটি ঠেলে ছোট 
ঘরের ভিতন্দে ঢুকবার চেষ্টা করল । সবেষাত্র একজন ছোটঘর়ে পা দিয়োছেন, 
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91গ208-এর দরজাটি তখনও তাঁর হাত দিয়ে ধরা, আর বাকী অফিসার কজন 
তাঁর পিছমে সার বেধে 128166£ সাহেবের দিকে তাকিয়ে, ঠিক এই যৃহ্‌তে 
₹118175৩1 সাহেব যেন নিতান্তই ভয় পেয়ে গেছেন এই রকম ভাব দেখিয়ে 
সামনের দিকে আঙ্গুল বাড়িয়ে চিৎকার করে উঠলেন,--%া9 0221 
ক২৩৮০1৩৫? হঠাৎ এমন একটা আবহাওয়ার সৃষ্টি হয়ে গেল যে সেই ঝানু 
অফিসারগুলির প্রত্যেকেরই মনে ছল যে ঠিক তাঁরই পিছমে কে একজন একটি 
র৩৮০1$৩: উশচয়ে আছে। তাঁরা সকলেই সম্ত্রস্ত হয়ে পিছন ফিরে তাকালেন, 
আর সেই অবসরে সেই অতি বড় খেলোয়াড় 171781০: সাহেব সবাইকে বোকা 
বানাবার কাজটি বেমালুম সেন্পে ফেললেন । আঁফসার-এর দল যখন কোন 
৪৩০৬৩: দেখতে না পেয়ে মুখ ফিরিয়ে ছোট ঘরের ভিতর দাঁড়ালেন, তখন 
তাঁরা দেখতে পেলেন যে তাঁদেরই পায়ের কাছে চিহ্তিত নোটের বাণ্গিলটি 
খাটিতে পড়ে আছে।+ আর 1810£17৩৩1 সাছেব ঘরের শেষ প্রান্তে নিজের 
চেয়ারে বসে অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করছেন,--/ 0019 100031010 1000 
81) 80019018016 00196 115 0015? রুমাল দিয়ে নাক-মোছার স্কেত 
সভ্তেঃও মাক্ণী-করা নোটের বাণিলটি 88৩৩1 সাহেবকে কেউ ছহন্ডে 
ফেলতে দেখে নি বলে এই ঘুষ নেওয়ার মামলা চালান সম্ভব হয় নি। 
চরম সঙ্কটের মুহুর্তে এমনভাবে পরম ঠাণ্ডা মাথায় বিদ্যুৎ-গতিতে বুদ্ধি 
খেলিয়ে কাজ করতে পারার কথা আমি কখনও দেখিওনি, শুনিও নি । 


এই ঘুষ দেওয়া কি ঘুষ নেওয়া যে কত রকমে হয় তার ইয়ত্তা নেই। আর 
এ সম্বন্ধে প্রচলিত যত রকমের গল্প আছে, তাও বলে বা লিখে শেষ করা যায় 
লা। দারোগাবাবুর“পান খাওয়ার” জন্যে সের পাঁচেক ঘি এবং একটি ন্ধর ও 
সুপযষট ছাগ-কুলতিলক না নিয়ে গেলে যে থানায় ভায়েরী লেখান হয় না, এটা 
বাংলা দেশে কিম্বদত্তী হয়ে রয়েছে । দারোগান্ের অসীম ক্ষমতা, দো 
প্রতাপ এবং সংপ্রচৃর অর্থাগম (অর্থাৎ উপরি পাওনা) সম্বন্ধে সাধারণ 
আনুষের বদ্ধমূল ধারণা কি রকমের, বহ--প্রচলিত “বুড়ি ও জজ লাহেবের' গল্প 
দেকেই তার আভা পাওয়া যার । একটি বুড়ির নাতিকে একটা বাঁড় তেন্তে 
মারতে যাচ্ছিল । জজ লাহেব ঘোড়ায় চড়ে সে সময় সেইখান দিয়ে যাচ্ছিলেন 


১১১ আইনের হিয়া 


তিনি ঘোড়ার চাবুক দিয়ে বাঁড়টাকে এক ঘা যারতেই বাঁড়টা উল্টো দিকে 
মুখ করে চোঁচাঁদৌড়। সাহেবের দয়ায় ছেলেটা সে যারা এই ভাবে বেচে 
গেল দেখে বুড়ি দিদিমা দুহাত তুলে প্রাণ খুলে জেলার জজ পাছেবকে 
আশীর্বাদ করে বলেছিল,৮”“সাহেব, তুমি দারোগা হও” | আজকাল তব এ 
সব গঞ্চেক্ন রেওয়াজ কমে গেছে । বহু পর্ধে মাঝে মাঝে কাগজে পড়া যেত 
যে অমুক দারোগা ঘুষ খাওয়ার অপরাধে জেলে গিয়েছে । কিন্তু গত কুড়ি 
পশচশ বছরের মধ্যে দেখা গেছে যে যতগন্দ্দি ঘুষের মামলা হয়েছে তাতে 
দারোগা-আসামীর সংখ্যা প্রায় নেই বললেই হয় + অন্য নানা জাতায় কমচারণরা 
প্রায়ই ঘুষ নেওয়ার অপরাধে অভিযুক্ত ও দ্গিত,হচ্ছেন। তার মানে এ নয় 
যেদারোগারা আর কেউ ঘুষ নেন না এবং সকলেই লাধ্ড বনে গেছেন এই 
কবছরের মধ্যে । অবশ্য এই সময়ের মধ্যে অনেক শিক্ষিত ভদ্র-সম্তান দারোগার 
কাজ নিয়েছেন, এবং তাঁদের মধ্যে বেশ কয়েকজন তাঁদের সারা কর্ম-জশবনে 
একটি পয়সাও ঘুষ হিসেবে নেন নি বা অন্য কোন অস্দুপায়ে টাকা অর্জন 
করেন নি। এরকম পুলিশ অফিসারদের অন্য দরারোগারাও শ্রদ্ধা করেনঃ 
অনেক সময় ভয় করে চলেন--জনসাধারণের ত কথাই নাই। এনদের 
উন্নতিও হয়। কিন্তু আমার মনে হয় আগে ধূষ নেওয়ার প্রথা, 
যেটা দ্রারোগাদের মধ্যেই প্রায় সীমাবদ্ধ ছিল, সে পাপন্প্রথা এখন 
ব্যাপকভাবে নানা শুরের কর্মচারীদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছে । এমন কি 
প্রার্দেশিকক মন্ত্রী পর্নস্ত তার প্রভাব থেকে নিজেকে মুক্ত রাখতে 
পাবেন নি, এর প্রমাণও পাওয়া গেছে । বিন্ধ্য-প্রদেশের মন্ত্রী রাও 
শিববাহাদুর সিং সেখানকার %101565 07 [1040090195 ছিলেন 1 
তিনি ও তাঁর সেক্রেটারী ঘুষ নেওয়ার অপরাধে দ্ডত হয়ে শেষ 
পর্যন্ত সৃপ্রম কোর্টে আপীল করেন। আপণীোলের ফলে ১৯৫৪ সালের 
ই মার্চ সুপ্রম কোট সেক্রেটারীকে খালাস দেন ৯ কিন্তু রাও শিব 
বাহাদুর নিংশ্এর আপীল ডিসৃমিস্‌ হয় এবং তাঁর দণ্ডাদেশ বহাল 
"থাকে । অত উচ্চুতে যদি ও পাপ ঢকতে পারে-_-অন্যে পরে কা কথা! 


আমি লসওদাগরশী আফিসের এক বড়বাবুর কথা শুনেছিলাম £ তাঁর হাতে 


আইনের ুনিয ১১২ 


অনেক চাকরী ছিল। তিনি একদিকে যেমন অত্যন্ত ভক্তবৎসল ছিলেন, 
তেমনি অন্যর্দিকে ভক্তির অভাবকে নান্তিকতার সামিল ধরে নিয়ে সেই 
ভাক্তহীমের উপর সব সময় বিমুখ ও বাম হয়ে থাকতেন । তাঁর কাছে 
ভক্তির প্রমাণ ও মান--ইই ছিল প্রণামী। একদিকে উপযুক্ত প্রণাম 
পেলে তিনি যেমণ তুষ্ট হতেন, অন্যদিকে তেমনি প্রণামশর অভাব 
তাঁকে একেবারে রুষ্ট করে তুলত। তাঁর অধশনস্থ এক কম“চারী 
আফিসের কাজেই একবার সাহেবের সঙ্গে কাশ্মীর অঞ্চলে গিষেছিলেন। 
কাশ্মীর থেকে ফেরবার পরদিন ভোরবেলা বড়বাবূকে প্রণাম করতে 
যান; সঙ্গে প্রণামী নিয়ে শিয়েছিলেন--একটি বড় আনারস, এক ঝুড়ি 
আপেল ইত্যাদি কাশ্মীর ফল, এক জোড়া ইলিশ মাছ, এবং একখানি 
কাশ্মীরি শাল--তার গাষে পিন দিধে আটকান একখানি ১০০২ টাকার 
নোট | বড়বাব বাইরে আঘতেই জিনিষগুলি বড়বাবুর পায়ের কাছে 
নামিয়ে রেখে ভক্তিভরে প্রণাম করলেন। বড়বাব চোখ বড় বড় করে 
বললেন,”--এ সব আবার তুমি কি করেছ হ্যা। ভদ্বলোক অতি বিনগত 
ভাবে বললেন,-ও কিছু না বড়বাব, এগুলি সবই আমার গাছের ; 
কাল সন্ধ্যেবেলা ফিরিছি কিনা, তাই ভাবলাম একেবারে আফিসে দেখা না 
করে আগে বাড়শতে দেখা করে আপনার পাযের ধৃলোটা নিষে যাই। 
ভদ্রলোকের আশ্চর্য বৃক্ষ-প্রসত এই দ্বব্য-সম্ভারের প্রণাম পেষে বডবাবু এত 
প্রসন্ন হলেন যে, যাকে বলে একেবারে বত্রিশপাটি দস্ত বিকশিত করে সোজা 
জিজ্ঞেস করে বসলেন--কেউ আছে না কি ছ্যা? ভদ্রলোক হাত কচলাতে 
কচলাতে হে হছে করে মিহি সুরে বললেন, --আজ্ঞে-এ-এ, আমার বড় 
শালাটি-ই-ই-ই-- | বড়বাবু আবার দত্ত বিকশিত করে জিজ্ঞেস করলেন-_- 
3. 4. পাশ করেছে ত? ভদ্রলোক আবার মুখ কাঁচ; মাঁচ্‌ করে হাত কচলাতে 
কচলাতে টেনে টেনে বললেন-__আভ্ঞে-এ-_বড়রাব্‌-উ-, সেইটেই কিনা 
এ্কটহ-উ-্উ ইয়ে-এঁএ১ মানে-এএএ। বড়বাবু তখন চোখ বুজে গম্ভীর 
হয়ে মিনিট খানেক ভুরু কন্চকে ফি যেন চিস্তা করলেন। ভক্তবৎসল 
বোধ হয় মনে মনে ভক্তের মণ্জল কামনাই করলেন । তারপর চোখ খুলে 
আরও গম্ভীর মুখে বললেন»-তোমার কুটুম্ব যখন, তথ্থন আমায় 
করতেই হবে । তবে. 4* পাশ তো নয়। -লতুন সাহেব ব্যাটা কি 
রকম পাজশ জানই ত।*"যাক আরও ১০০২ টাকা লিয়ে ছোকরাকে সশ্পে 


১১৩ আইনের হুনিয়। 


করে ১০টার মধ্যে একেবারে আফিসেই এস। ' বড়বাবুর দয়া এ জাবনে 
ভ্লব না-বলতে বলতে আর একবার খড়বাবূর পায়ের ধূলো নিয়ে 
ভধ্লোক তখনকার মত বিদেম নিলেন। 

এবারের ১০০২ টাকা গাছের হনে কি পুকুরের হবে, সে বিষযে দজনের 
একজনও কোন কথা বললেন না! মনে হয়, এরকম ভুল হওধা খুবই 
স্বাভাবিক ! 

মন্য-ভাতির মধ্যে ঘুষ নেওয়ার প্রবৃভিটা ক্ষুধারই একটি রুপ। 
এই ক্ষুধা এবং সেই ক্ষুধার তৃপ্তি ওরফে তুম্টি--এই দুটোকে 
অপরাধ মনে করার মতন মহাপাপ আর হতে পারে না! তাই আবি 
ভক্তিভরে করজোড়ে বলি :_ 

"ধা দেখী সর্বভহতেষু ক্ষুধা-রৃপেণ সংশ্থিতা 


নমজ্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ1৮ 
গঃ ঙ্ঃ এ 


১০ গং 


"যা দেবা সবভহতেষু তৃষ্টি-র্পেশ সতস্থিতা 


নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ 1” 
ঞঃ ঞঃ সং 


চ্ জ্ ১ 


মাকণ্ডেয় পুরাণের রচধিতা যদি এ যুগে জন্মাতেন, তাহলে মনে 
ছয় উপরের দর্টি শ্লোকের মাঝামাঝি কোথাও লিখতেন £__ 
প্যা দেবী সব্ভুতেষ মুদ্া-রংপেণ সংস্মিতা 
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ শি 


এ যাবৎ যত রকমের খেলার কথা বলে গেছি, সে সবই 1798০1,০1০- 
8০৪1 অর্থাৎ মনম্ততু জগতের খেলা । এখেলা আমি অনেক দেখেছি। 
কিন্তু স্থল আগতের খেলা_যাতে দৈহিক ব্যাধাম ও শারশরিক উন্নতি 


আইনের ছানয়। ১১৪ 


হয়, ঘেমন ফুটবল, ক্রিকেট ইত্যাদি-তার সঙ্গে আমার সম্পর্ক খুৰ 
অল্প বয়সেই কেটে গেছে । কলেজ ছাড়ার পরে ত একেবারেই নেই। 
তার প্রধান কারণ--১৯২০ সালে জানুয়ারী মাসে অফিসে চকে কর্ম 
জশবন আরম্ভ কর্রি। বেলা ১০্টা থেকে সন্ধ্যে ৬্টা পর্যন্ত অফিসের 
হাজরে ত ছিলই, আধকাংশ দিন কাজ সেরে অফিস থেকে টা ৭॥০টার 
আগে বেরুতে পারতাম না। তা ছাড়া সকালে ও রাত্রে হয় 960$07-দের 
বাড়খতে নয় নিজের বাড়ীতে মামলা-মোকদ্দমা সংক্রান্ত কাজকর্ম বা 
পড়াশুনো করতে হত। প্রথম & বৎসর আব।র তার উপর পরণক্ষার 
পড়াও ছিল । সেই জন্টে খেলাধ্লা বা সিনেমা ইত্যাদি কোন জগতের 
সঙ্গে আমার পরিচয় ছিল না। ফলে একাদন আমাকে বড় বিপদে 
পড়তে হযেছিল-সেই কথাই বলছি । 

মনে পড়ছে-সেটা ১৯২৫ সালের আগম্ট মাস। আমি তখন হাই- 
কোর্টের গ্যাটার্শ) 0 101£াঃঞ্ঞা, কোম্পানীর অফিসে চাকর করি। 
একটি বিশেষ মামলার কাজে সোদন আমার অফিস থেকে বেরুতে 
৭টা বেজে গিয়েছিল । অনেক সময় অফিস থেকে হেটে আমার 
ভবানপুরের বাভীতে আসতাম, কারণ এটুকুই ছিল আমার অঙ্গ 
চালনা ও মোকদ্দমার কাজ থেকে বিশ্রাম । এদিনও আমি সেই মতলব 
নিয়ে 70811009516 90. থেকে হেটে 7495০ হ২০৪৫-এর ভিতর দিয়ে 
7৪71 50:5৪৫-এর মাথায় 000০%/0118)6৩-তে এসে উঠলাম, এমন সময় 
খুব জোরে বৃষ্টি এল | ভবানশপনরগামী একখানা ছোট 8সে সময় 
অনেক ছোট বাস চলত--৩।৪ জন যাত্রশ নিয়ে সামনে এসে দাঁড়াতেই 
তাতে উঠে পডলাম। যাত্রীদের মধ্যে এক বৃদ্ধ ভদ্রলোক-বোধ হয় 
অফিস-ফেরতা--হাতে একটি ইলিশ মাছ এবং একটি ঝাড়নে বাঁধা 
কিছু তারিতরকারীণ, একটি বেঞ্চে বসে ছিলেন । আমি বসবার, আগেই 
আমাকে প্রশ্ন করে বসলেন_ মশাই, ভ/৪11-/8105565158176-এর খবর 
টি? আমি ব্যাপারটা ঠিক বুঝে উঠতে না পেরে তাঁকে জিজ্ঞাসা 
করলাম-_ফি বলছেন? ভদ্বলোক আবার তাঁর সেই প্রশ্রই করলেন। 
আমি তখনও ব্যাপারটা বুঝতে না পেরে বললাম- আপনি কি বলছেন 
ঠিক বুঝতে পারছি না। তখন ভদ্রলোক নিতান্ত রেগে গিয়ে দাঁত 
মুখ খিশিচগসে হাত নেড়ে বলে উঠলেন--৬/211-॥ 91555053500 11৩, 


১১৫ 


আইনের ছুনিয়! 


আর যে ২৩ জন যাত্রী ছিলেন তাঁদের 
ঠোঁটের কোণে হাসি দেখে বুঝলাম যে তাঁরা আমাদের কথাবাতশীয় 
বেশ একট আমোদ অনুভব করছেন। বৃদ্ধের অহেতুক রাগ দেখে 
কিন্ত আমার কৌতুক করার প্রবৃত্তি মাথা চাড়া দিয়ে উঠল । আমি বললাম-_ 
ছেলেবেলায় 09509581)119-তে পড়েছিলাম যে ৬/০155515151116 হচ্ছে সুদুর 
সাগর পারে ইংলগ্ডের একটি জাযগা * আর যতদ্র জানি ৬/911 হচ্ছে ঢাকা 
সহরের উপকণ্ঠে একটি স্থান | এই দুটো জাযগার মধ্যে আপনি যে কি একটা 
সম্পর্ক স্থাপনের চেষ্টা করছেন; সেটা আমি ঠিক বুঝে উঠতে পারছি না। 
আমার কথা শুনে অন্য কজন যাত্রী হো হো করে হেসে উঠলেন | বদ্ধ কিন্তু 
খুবই রেগে কতকটা অভিমান ও কতকটা হতাশা-মেশন স্বরে অন্য দিকে মুখ 
ফিটিযে কতকটা স্বগত-ভাবেই বললেন-দিব্যিত খেলাটি দেখে ড/8162- 
0:০০£খানা গাষে চাপিযে হেলতে দুলতে এসে বামে চাপলেন। বুড়ো 
মানুব-_না হয় ইংরিজি কাখদা না জেনে খেলার খবর জিজ্ঞেস করে বসেছি-_ 
তাতে এত ব্যগ্গ কেন? আমি বললাম--মাফ করবেন মশাই, পরের চাকরণ 
করি। একটু আগেই অফিস থেকে বেরিয়েছি_ বৃষ্টির জন্যে বাসে উঠেছি । 
আজ ৬/৪17-৬/০010০69151501০-এর খেলা ছিল আপনার কাছে তা এই প্রথম 
শুনলাম । আমি ব্যঞ্গ মোটেই কার নি। ও খবর জানতাম না বলেই 
আপনার প্রশ্ন বুঝতে পারি নি। এমন সময বাসটি 9০79288০-এ দাঁড়াতেই 
বৃদ্ধ-ন্যাকা আর কি? খবরের কাগজখানাও যেন পড়েন না-_বলতে বলতে 
তাঁর মাছ-তরকারশর পটি নিয়ে নেমে গেলেন | তাঁর রকম দেখে মনে হল 
যেন তিনি আমার ওপর রাগ করে তাঁর নামবার 9%০৪৪০-এর দুএকটা 
90159280 আগেই নেমে গিয়ে আমার মত বেয়াদবের হাত থেকে পালিয়ে 
বশচলেন। 

আমি ও বিষয়ে না হয় সম্পৃর্ণ নিরামিষ বলে ও রকম বিপদে পড়েছিলাম 
আর মনে মনে ঠকে গিয়েছিলাম | কিন্তু আপনারা যে ২৫২ ফি ৩৫২ টাঞা 
িম্বা তার ওপরেও ব্র্যাক-মাকেটের দাম দিয়ে টিকেট কিনে কত কষ্ট 
সহ্য করে 55 7181০ দেখে থাকেনঃ আপনাদিকে আমি যদি একটা সামান্য 
প্রশ্ন করি এ বিষয়েই, মনে হয় প্রায় সকলেই ঠকে যাবেন । আমার প্রশ্নাট হচ্ছে 
-বলতে পারেন 018০1911765 1460) সবপ্রথম বাংলাদেশে কবে খেলা 
হয়েছিল 1--সঠিক জবাব পাচ্ছি বলে মনে হচ্ছে না, তাই তারিখটা আমিই 


উ।211-%/0159515191)115 | 


আইনের ছুনিয়। ১১৬ 


জানিয়ে দিচ্ছি_-50) ০ 800819, 19341 ১৯৩৩ সালের বড়-দিনের ছুটির 
পর ১৯৩৪ সালে জানুয়ারী মাসে যখন কোর্ট-কাছারশ খুলল, তখন 
03001721020 থেকে এই 07961-টি পেযেছিলাম-- 

5500 01 32002155  19345 15 ৫50151650 ০ ০6 ৪ 1300110 1)01108% 
66108 005 910510118 025 ০1 006 2ি901551 7৬120০1) ৮০৩০1) 121019170 
8100 217019, ০৮6] 0 02 1018550 117 130108.1, 

এমনই বরাত করেছিলাম যে 7411০109119 থাকা সত্তে+ও এ দিনের 
খেলা দেখার সুযোগ করে উঠতে পাৰি নি। 


আবার মনস্তত্বব জগতের খেলায় ফিরে আসা যাক। দুনিযায় যত রকমের 
খেলোয়াড় আছেঃ তার মধ্যে যেগুলি আমার কাজের আওতায় এসেছে, 
সেগুলির মধ্যে দেখেছি সবারই উদ্দেশ্য ছিল নিজেদের লাভ । তার মধ্যে 
আবার এক দল ছিল যারা নিজেদের লাভের জন্যে প্রতারণা ত করতই, তার 
উপর তারা মানুষের জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলতেও পেছপা হত না এবং 
তাদের দরকার হলে মানুষের জীবন নিতেও কুণ্ঠাবোধ করত না। গণিকাদের 
বিপদ সম্বন্ধে আগেই হাড়কাটা গাঁলর ব্যাপারটিতে কিছদ আভাব দিয়েছি। 
তাদের কাছে যারা আসত তাদের দশজনের মধ্যে নজন হয়ত শুধু লালসা 
চরিতার্থ করতেই আপতো কিন্তু বাক একজনের লক্ষ্য থাকত হতভাগিনশর 
টাকা গষনা ইত্যাদি তার দেহ নয় | এবার যে ঘটনার কথা বলছি, এটা 
হয়েছিল চিৎপুর অঞ্চলের গণিকা-পল্লীতে । পু 

এ জায়গায় একটি বাড়ীর রাস্তার দ্রিকের দোতলার ঘরে থেকে একটি এ 
জাতশয় মেয়ে তার ব্যবসা চালাত । তার ঘরের সামনে রাস্তার ওপবু একটি 
ছোট্ট বারাগ্ডা ছিল। রাম্ভার ওপরে একটি চায়ের দোকান ছিল--মেয়েটি 
রোজ সকালে ঘুম থেকে উঠে এ বারাগায় দশড়িয়ে চা পাঠিয়ে দেবার জন্যে 
চা-ওয়ালাকে বলত | চা-ওয়ালার একটি বাচ্ছা চাকর তখন এক গ্লাস গরম চা 
মেয়েটির ঘরে দ্িয়ে যেত । একদিন বাত্রে মেয়েটি একটি অপরিচিত লোককে 
নিয়ে তার ঘরের দোর বন্ধ করল । পরদিন সকাল বেলা চায়ের দোকানের 
সেই বাচ্ছা চাকরটা আস্বাভাবিক কিছ দেখে লেই বাড়গর বাড়ওয়ালশকে 


১১৭ আইনের ছুনিয়া 


চিৎকার করে ভাকল | বাড়শওয়ালশ বেরিয়ে এলে ছেলেটি তাকে দেখাল যে 
মেয়েটির বারাগ্ডার রেলিং থেকে দুখানা শাড়ী মাঝে গিশ্ট বশধা অবস্থায় লম্বা 
হয়ে ঝুলে রাস্তায় লুটিষে পড়েছে । বাড়ীওমালশ তখন এ বাড়গর অন্যান্য 
মেয়েদের ডেকে নিষে সেই মেয়েটির ঘরের দরজা ঠেলে দেখে যে মেয়েটি 
অকাতরে ঘুমনচ্ছে, কাছেই একটি বিধারের বোতল ও দুটি গ্রাস রয়েছে, এবং 
ঘরের আলমারী বাক্স প্রভৃতি সব খোলা ও কাপড়-চোপড সব চারদিকে 
ছভান | মেয়েটির নিঃশ্বাস বইছে দেখে তার চোখে মুখে জলের ঝাপটা 
দিষে একট: ঠেলাঠেলি করতেই মেয়েটি উঠে নসল | ইতিমপ্যে একজন থানায় 
খবর দিযেছিল--পলিশও এ*স পডল | পয়ালশের কাছে মেষেটি তার গয়না- 
গাঁটিঃ টাকাকড়ির যে ফর্দ ও হিসেব দিল, দেখা গেল সে সবই উধাও হযেছে । 
বাডশওখালশ এ কথা জানাল যে সে রোজ রাত্রি ১২টা নাগাদ সদর দরজায় 
ভে ভর থেকে তালা দিযে চাবি নিজের কাছে রাখে এবং ঘটনার দিন রাত্রেও 
সে তাই করেছিল | এই দিন সকালে সে চাষের দোকানের বাচ্ছা চাকরটির 
চেশ্চামেচিতে নিজে হাতে তালা খ্‌লে বেরিযে আসে । তাতে বোঝা গেল 
গণতবাতের শযতানটি বিপারের সঙ্গে কোনও ওষুধ খাইয়ে মেমেটিকে অজ্ঞান 
করে প্রথমে ভার গধনাগাঁটি টাকাকডি হাতাশঃ তার পর ঘরের দরজা খুলে 
প্রথমে স্দর দবক্জা [দে বেধিধে যাবার চেষ্টা করে । সদরের তালা বন্ধ দেখে 
আবার মেষেটির ঘরে ফিরে এসে দরজাটি খালি ভেকিধে রেখে রেলিঙের 
সঙ্গে দুখানা শা বেধে সেই শাভগ বেমে রাক্তা নেমে পালিমষেছে। 
প্ীলশ খইজতৈ খইজতে মেয়েটির বের এক কোণে একটি 0010181 
[7501865-এর শিশি পেল । 001918] দ্দিনিঘটা বিষ হলেও ডাক্তাররা 
অনেক সময রোগীকে ,ঘুয্ পাভাবার জন্যে ০101981 খেতে দেন। 
€01010181-এর কাজ খুব শীগাঁগর মাথার ওপর আরম্ভ হধ, এবং ফলে 
রোগশ ঘুমিয়ে পড়ে । 00010721-এর ক্রিষা সম্বন্ধে ডাক্তারী বইতে লেখে» 
5[9101985101॥ 01 (006 ০61108] 76100555910], ৬1101) 1175 91)0/5 
1056]8 55 ৪. £০10015] 11010010101) 06 01900156 1961067011905 ০1 
01177110151760 001)50109051)955১ 2100 50 ৪ (617061709 10 5162 1” তবে এ 
ওষুধটি বেশশক্ষণ পাকস্থলশতে থাকে না। মেষেটির কথায় জানা গেল 
যে সে রাত্রি ১১টা ১১1০ টার মধ্যেই বিয়ার খেষে ঘুমিষে পড়েঃ তারপর 


থেকে সে আর কিছুই জানে না। 


আইনের ছুনিয়া ১১৮ 


পুলিশের সরজমিনে তদস্ত শেষ হতে হতে বেলা প্রায় দশটা বাজল ৷ 
তারপরে থানায় গিষে [২০০০ ইত্যাদি লেখা হবার পর বেলা ১ষ্টা 
নাগাদ মেয়েটিকে হাসপাতালে পাঠান হুল । হাসপাতালের নিয়মিত প্রথা 
অনুসারে বেলা প্রায় ১টার সময় মেয়েটির পাকস্থলশ থেকে পাম্প করে 
কতকটা জলশয় পদার্থ বার করা হল, এবং লেটা (05510701091 1558721761-এর 
কাছে পরণক্ষার জন্যে পাঠান হল। পরীক্ষায় 01;10181 বিষ সেই জলাঁয় 
পদার্থের মধ্যে পাওয়া গেল । 

তীস্ত করতে করতে সন্দেহ করে একটি লোককে গ্রেপ্তার করা হল । 
মেয়েটিও তাকে সনাক্ত করল । আরও খবর পাওযা গেল যে আগেও 
২।৩ বার বেশ্যা-মহলে (0019151 খাইযে অজ্ঞান করে টাকা-পযসা ও 
গয়না নিযে পালাবার সন্দেহে পুলিশ এই লোকটাকে গ্রেপ্তার করেছিল, 
কিস্তু সেসব মামলায় কেউই লোকটাকে সনাক্ত করতে পারে নিতাই 
তাকে ছেড়ে দিতে হয়েছিল। এবার কিন্ত; মেযষেটি লোকটাকে চিনে 
ফেলল । 

আমার কাছে মোকদ্দমার কাগজপত্র এলে দেখলাম যে £ 

(১) সেই ঘরের জিনিষপত্রে (যেমন বিযারের বোতল, কাঁচের গ্রাস» 
আলমারির হাতল ইত্যাদিতে ) যে সব আঙুলের ছাপ পাওয়া গেছে, তাদের 
মধ্যে একটিও ড/910815 নয়-_অর্থাৎ দে আঙুলের ছাপ যে কার তা বোঝা 
যায় না। 

(২) ডাক্তারশ কেতাবে বলে যে রাত্রি ১১টাকি ১২টার সময় 01219191 
75078 খেলে যদি কোন লোকের মৃত্যু না হধ, তা হলে পরের দিন 
বেলা ১টার সময় তার পাকস্থলীতে ০১19181-এর কোন সন্ধান পাওয়া 
যাবে না। 

(৩) 0191 খাওয়ার পর ১ ঘণ্টা কি বড় জোর ২ ঘণ্টার মধ্যে 
90০7790] ৮9107 না নিলে তারও পরের (06171081 12%810117)86010-এ 
0019181 ধরা পড়বে কি না খুবই সন্দেহ । 

(8) এই ক্ষেত্রে 5:02)801॥ [৯0020 নেওয়ার অন্তত ৭ ঘণ্টা আগে থেকে 
মেয়েটি পুলিশের হেফাজতে ছিল, এবং সঙ্ঞানে পুলিশের তদস্তে বরাবর 
সহায়তা করে এসেছে-কোন সময়েই যে তার ঘুমের আমেজ পর্যস্ত দেখা 
গিয়েছিল, সে রকম প্রমাণ কোথাও ছিল না। 


চিঠিটি . আইনের হুনিয়া 


আমি উপরের বিষয় কয়টির প্রত্ত মনোযোগ আকর্ষণ করে পুলিশের 
কতর্পক্ষকে জিজ্ঞাসা করে পাঠাই £ 

(ক) হাসপাতালে যাবার কতক্ষণ আগে মেয়েটি 0010181 77501816 
খেয়েছিল এবং সেই 01:1918] [7501965 সে কোথায় পেয়েছিল--এই 
অন:সন্ধানটি তাঁরা করবেন কি? 

(খ) আমি যে চারটি বিষয় উপরে লিখেছি, সেগুলির সম্বন্ধে ০11০৪ 
978501)-এর মতামত নেবেন ফি? 

বলা বাহুল্য, এর পর আর ও মামলার কাগজপত্র আমার কাছে ফিরে 
আসেনি। অতএব আমার আর কিছু ও বিষয়ে করবার থাকে নি । 

তারপর অন্নকবার আমি এ বিষয়ে ভেবেছি--এবং গভশর-ভাবেই ; 
কিস্তু; এ ক্ষেত্রে আদত খেলাটি কি এবং আসল খেলোযাডটি কে--এ আমি 
অনেক চিন্তা করেও ঠিক করতে পারি নি। 


এবার খেলোযাড়দের আর একরকম খেলার খবর বলছি । 

এক সময়ে কয়েকট বাঙ্গালশ যুবক মারাত্মক রকমের কুপথে গিয়ে 
কলকাতার বেশ্যা-মহলে হুলৎস্থগল কাণ্ড বাধিয়ে বসেছিল । তারা ঘুরে ঘুরে 
আগে সন্ধান নিত কোন গণিকার ঘরে একসঙ্গে বেশশ টাকাকড়ি ও গয়নাপত্র 
পাওয়া যেতে পারে । তারপর সেই হতভাগিনশকে লক্ষ্য স্থির করে দলের 
একজন রাজা কি জমিদারবাবু সাজত ও বাকী কজন তার বন্ধ; ও মোসাহেব 
সাজত, এবং সেইভাবে তারা 1881 চেপে সেই মেয়েটির ঘরে গিয়ে উঠত। 
তাদের কাণ্রেিব বিভিন্ন ধরণ ছিল-_কখনও তারা মেয়েটির ঘরে গানের 
জলসা বৃসিয়ে দিত, কখনও 18%+-তে করে 1০9১-1106-এ ঘ্বেরত--পরে বেশী 
রাত্রে ফরে এসে কোন দ্রিন সকলে চলে আসত ? আবার কোনদিন বন্ধববান্ধব ও 
মোসাহেবরা চলে আসতঃ জমিদারবাবু মেয়েটির ঘরে থেকে যেত । ৪1৫ দিন 
এই রকম হৈ হুল্লোড় করাতে মেয়েটির সঞ্গে ঘনিষ্ঠতা ও অস্তরঙ্গতা তাদের খুব 
বেড়ে যেত। তার পর হঠাৎ একদিন সকালে দেখা যেতযে মেয়েটি মরে 
পড়ে রয়েছে-_ঘরের ভিতর বিয়ারের বোতল ও কাচের গ্লাসের ছড়াছড়ি, কিন্ত 
মেয়েটির গায়ে বা ঘরের কোথাও সোনাশ্দানা হারে-জহরৎ বা টাকাকাড়ির 


আইনের দুনিয়া ১২৬ 


চিন্ধমাত্র নেই | খবর পেয়ে পুলিশ এসে মেয়েটির লাশ ময়না-তদস্তে পাঠাত ॥ 
আর 11086171117 801520 থেকে 62196 এসে বোতল, গ্লাস, আয়না 
প্রভৃতি থেকে অনেকগুলি করে ৯/০1:8016 1110821 110191555191 বা কার্যকর 
আঙ্গুলের ছাপের ফটো নিষে প্রত্যেখানি ফটোর পেছনে সে ০%5০-এবর 
£65161799 লিখে রাখতেন এবং তাঁদের 7২০৪1557-এও দিনের দিন সেই সব 
13811001215 150010 করে রাখতেন | পরে কোন বোতলের বা কোন গ্লাসের 
থেকে কোন আঙ্গ,লের ছাপের ফটো পাওয়া গেছে পেটা বোঝালার জন্যে সেই 
বোতল ও গ্লাসের ওপর নম্বর ও মাক্ণাদেওয়া লেবেল এ'টে বোতল ও 
গ্লাসগুলি পুলিশের হেফাজতে রাখার জন্যে ফেরৎ দিযে দিচ্েন। 

এখানে বলে রাখতে চাই যে তখনকার দিনে এই 10851 71106 7301580 
ছিল 83211581 0. হু, 70. একটি 5০191711010 11595615210] 99061018 
অগণৎ বৈজ্ঞানিক তদ/ন্থর বিভাগ--এটা 02109665 7১০91195 বা [015010% 
[১০11০5-এর অধীন ছিল না। এটি জানিষে রাখলাম এই জন্যে যাতে কেউ 
ভুলেও গারণা করাতে না পারেন যে 81796 গি]0গুলির রেকভপত্র 
স্থানীয় পৃলিশের প্রযোজনমণ্ত করান বা বদলান সম্ভবপর হত । 

যাক যা বলছিলাম | এই ধরণের খেলাম এক বছরের ভেতর বাগবাজার 
থেকে টালিগঞ্জের মধ্যে কলকাতার বিভিন্ন অঞ্চলে ৬ জন অভাগিনীর জীবনের 
অবসান ঘটল | সব জামগাতেই প্রণালগ ণকই-বগারের সঙ্গে বিষ মেশান । 
এ ৬ জায়গারই জমিদারবাবুও মোলাভেবদের চেহারার বিবরণ যা পাওযা গেল 
তা খেকে বোঝা গেল যে একই দল এই সব নটি খন করেছে-_খালি জমিদার 
সাজাটা তাদের মধ্যে ৮9 এ হযেছে-অর্গাৎ €কবার যে জমিদার সেজেছে 
পরেরবার সেদলের অপর একজনকে জমিদার সাজিয়ে নিজে মোসাহেব 
হয়েছে । কিন্তু সব জার়গাতেই বিশেষত ছিল এই যে-যে গ্লাসে মেষেটির 
হাতের ছাপ থাকত সেগ্লাসে 7১069351007 058715 সব ক্ষেত্রেই পাওয়া 
গিষেছিল এবং সব কটি মেযেরই 919177901) %/8517118 পরণক্ষা করে তার মধ্যে 
৪8101101101 ও 75069591000) 0521019-এর অন্তিত্ব পাওয়া গিয়েছিল । এই 
ছটি খুনের ঘটনা নিয়ে একটি বড়যন্ত্র ও খুনের মামলা হযেছিল--যাকে 
সাধারণত (0520106 5১015010175 0855 বলা হত । (0558:0105 বিষটির 
বিশেষত্ব হল এই যে সামান্য একটুখানি ৮০৫ 0৪0105 ভেতরে গেলেই যে 
শিলল সে সঙ্গে সঙ্গে দমন্বন্ধ হয়ে মারা যাবেশমকোন রকম আওয়াজ বা 


১২১ আইনের ছনিয়া 


চিৎকার করা তার পক্ষে অসম্ভব | যে ছজন অভাগিনসর কথা বলছি -- 
যাদ্দের একমাত্র অপরাধ ছিল এই যে তারা তাদের ব্যবসার মেয়েদের মধ্যে 
অনেকের চাইতে বেশশ গয়না-গাঁটি টাকাকড়ি সঞ্চয় করতে পেরেছিল--তাদের 
কেউ-ই এই পৃথিবী থেকে বিদায় নেবার আগে চিৎকার করা দুরে থাক, 
একটি টই শব্দ প্যস্ত করতে পারে নি। 

এই খুনী আপামশর দলটিকে ধরবার জন্যে 7১০1195 09266৩-এ নানা 
রকমের বিজ্ঞপ্তি দিযে অনেক রকম অনুসন্ধানের ব্যবস্থা হল, কিজ্ কোথাও 
কোন সন্ধান পাওযধা গেল না। পুলিশ অবশ্য ভিতরে ভেতরে আসামশদের 
সন্ধানে রইল । 

একদিন সন্ধ্যার সময কলকাতা পুলিশে র একজন 70০66০61৮5 11051960০01 
কোন খবরের ওপর নির্ভর করে ছদ্মবেশে কালশঘাটের মন্দিরের পশ্চিষে 
“ভালা"র দোকানগুলির ওপর নজর রাখলেন । সন্ধ্যার পর যখন মার শান্দরে 
আনতি হচ্ছেঃ তখন দেখা গেল যে আগেকার হমিবারবায ও মোসাচেবদের 
বর্ণনার সঙ্গে মেলে এমন & জন যুনক এ.স 1৫ আনা করে ভালা কিনছে । 
ছদ্ললেশে আরও ৩1৪ জন 7১০911096 000503615 ও জমাদার সেখানে ছিল 
হ)9150101-টির চোখের ইসারা পেয়েই এই ছোকরা & জনকে তারা গ্রেপ্তার করে 
ফেললে । তল্লাপী নিয়ে "চাদের দুজনের পকেটে ৮১019951010) 05817109- 
এর শিশি পাওয়া গেল। পরে তাদের আঙুলের ছাপ [নিয়ে দেখা গেল যে 
এঁ ছয়টি খুনের সব কটিতেই এদের হাত ছিল, কারণ এদের হাতেন্ ছাপ 
প্রত্যেকবারের ঘটনারই বোতল গ্রাসে পাওযা গেল | এরা সকলেই স্বীকারোক্তি 
করল _এবং বাকশ আরও দুজন সহজেই ধরা পড়ে গেল । 59 10501- 
992:101) 18780 করা,হল, তাতে প্রত্যেক ঘটনার বাডশ গেকে ১৫1১৬ "জন 
করে সাক্ষী এদের চিনতে পারল । আমি যত মামলা করেছি তার মধ্যে 
প্রমাণের এত প্রাচুর্য আমি খুব কম মামলাতেই পেয়েছি। 

পুলিশ-তদত্ত শেষ হলে মোকদ্দমা 71881918০-এর কাছে আরচ্ভু হল, 
এবং সেখান থেকে আসামশরা হাইকোর্ট দায়রার স্োপদ্রদ ভল। 
হাইকোট+ দায়রায় ৩১ দিন ধরে মামলাটি চলে । জজ ছিলেন 1 
0905 9. 0. 1121110 | সরকারপক্ষে মামলা চালিয়েছিলেন যিনি 
ব্িতিনি ক্রমে বাংলাদেশের £১0%০০৪5 03016181 এবং ভারত স্বাধীন 
হওয়ার আগে 1০০:০5 8%5000%5 0০৮0011-এ 1:8৬ 1+1617657 ছিলেন 
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98] £১9০9%৪ ২০9৮ | সরকার পক্ষে সাক্ষীর সংখ্যা ছিল ১২০ জনের ওপর 
--তার মধ্যে ৬০ জনের বেশী ছিল গণিকা | 

মোকদ্দমা প্রমাণ করতে হলে 1860:81 ড107558 থাকা চাই অর্থাঞ্ 
সাক্ষী ক্বাভাবিকভাবে ঘটনাস্থলে উপস্থিত থাকলে তবেই আশা করা 
যায় যে সে সাক্ষী যথাযথ প্রমাণ দেবেন । 10199005 10055 _ অর্থাৎ 
দৈবাৎ কোন সাক্ষী শিয়ালদার লোক হয়ে মালদায় গিয়ে কিছু দেখে 
ফেললে--এমন সাক্ষীর জবানবন্দীর ওপর নির্ভর করা শক্ত ও বিপজ্জনক । 
এক্ষেত্রে অর্ধেকের বেশশ সাক্ষী ছিল বেশ্যা--তারাই ছিল 109/8181 
₹/1076959 বা 'ম্বাভাবিক সাশ্ষী”_ কারণ বেশ্যান্বাড়ীতে খন ডাকাতি ও 
লাম্পট্যের প্রমাণ দিতে মহাযমছোপাধ্যায় পণ্ডিত বা 1শরোমণি মশায়কে 
পাবার কথা নয় | ইংরেজীতে একটা কথা আছে--“০৪. ০8101101 ৪0১9০% 010৩ 
4৯010515100] ০৫ 08106570015 0 06 2, 02.0118] ৬/100699 101 1010৮1105 
৪. 0170101090, 01:2৬] 11 & 11006] | কিন্তু আবার এটাও ঠিক যে এই 
জাতীয় সাক্ষীকে সহজেই হাত করা যায় সত্যের প্রতি অনুরাগ তাদের 
কাছ থেকে সব সমশ আশা করা যাখ না। তার কিছ নমুনা এই মামলারই 
বর্ণনায় একটু পরে পাবেন । 

হাইকোর্টে যখন এই মামলা আরম্ভ হল তখন প্রথম ২১ দিন 
সব কজন সাক্ষীকেই নিয়ে আসা হয়েছিল । কিন্তু তাতে বড়ই একটা 
গোলমালের সৃষ্টি হতে লাগল । অতগুলি বিভিন্ন চরিত্রের পুরুল 
সাক্ষী _তার মপ্যে অতগুলি এ চরিত্রের মেয়েছেলে-_ হাইকোর্টের বারাগাক় 
যেন এক 17১8,0091)010101 বা দ্রানব-সভার সৃষ্টি হতে লাগল । 
তাই আমরা বন্দোবস্ত করে নিলাম যে এক, একটি ঘটনা ধরে সেই 
বাড়ীর খুশের সাক্ষীর্দের খালি আনা হবে- এবং তাতে করে এক একদিনে 
১৫1১৬ জনের বেশশ“সাক্ষণকে হাজির থাকতে হবে না। এইভাবে মামলা 
চলতে লাগল । 

ঘটনাগহ্লর মধ্যে একটিতে যে মেয়েটি খনন হয়েছিল তার “মানধা, 
বলে খুব একজন অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিল । মানদা এ খুন হওয়া মেয়েটির 
ঠিক পাশের ঘরেই থাকত | শে একাধিকবার আসামশদের দলের সচ্গে 
গানের জলপাতেও উপস্থিত ছিল- তাদের সঙ্গে 188; করে বেড়াতেও 
শিক্পেছিল। সে বাড়তে “জমিদার” সাজা আসামশ অভ্ুলকে মানদা সঠিক 
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চিনেছে _বাকী আসামীদের চিনতেও তার একটুও ভুল হয় নি। অতএব 
তার সাক্ষ্য ছিল অত্যন্ত মুল্যবান । খালি মেষেটি খুন হওয়ার সময় মানদা 
সে ঘরে ছিল না-বাকশ সবই তার প্রমাণ করবার কথা । 

মামলা কয়েকদিন ধরে চলবার পর একদিন বিকেলে আমি এই মোকদ্দমার 
ভারপ্রাপ্ত [09০%০7-কে বললামঃ -“কাল মানদাদের বাড়ীর সাক্ষীদের সব 
নিয়ে আসবেন, কাল ওই বাড়শর ঘটনাটি প্রমাণ করা হবে|” [09০০1 
একট মাথা চুলকে আমায় বললেন -%517, বড একটা মনুক্ষিল হয়ে 
গেছে ।” আমি জিজ্ঞাসা করলাম- “কি আবার ম্নাস্কল হল ?” 109)60%01 
ভদ্রলোক খুব মুখ কাঁচুমাঁছু করে আমাধ জবাব দিলেন -“আসামী 
অতুলের কাকা, 8, মাস খানেক হল দেশ থেকে এপে মানদাকে বাঁধা 
রেখেছে । রোজ সঙ্ধ্যের সময মানদার ঘরে অন্য সাক্ষীদের নিয়ে ওদের 
জটলা হয়|” সংবাদটা একট চিস্তিত করে তুলল, কারণ মানদা আর সে 
বাড়ীর সাক্ষীরা ভেঙ্গে গেলে মামলার বিশেষ ক্ষতি হবার সম্ভাবনা | 
[751950$07-কে বললাম -প্দেখুন, আইনে ত কোন রাস্তা নেই যা দিয়ে 
এর বিধান করা যায । তাছাড়া আপনি আমাকে যে সংবাদ এখন দিলেন, 
সেটা আপনি কোন মতে প্রমাণ করতে পারবেন না। আর যত দিন যাবে 
সাক্ষীরা তত বেশশ গোলমাল করে বসবে, অতএব যত শীগগির এই সাক্ষগৃলি 
শেষ হয়ে যায় ততই ভাল, আপনি তারই বন্দোবস্ত করুন|” প্রথম দিনে 
ছোট ছোট সাক্ষী কতকগুলি হযে গেল । তৃতাশষ দিনে সকাল ১০টার সময় 
[11999০০:-টি আমায বললেন -_ “৪41, যেমন কবেই হোক আজকে গিও 
এর আগে মানদার সাক্ষ্যটি শেষ করে দেবেন ।” জিজ্ঞাসা করলাম _ কেন, 
হঠাৎ আবার কি হল ?” 199০60£ মাথা নীচু করে আমায জবাব দিলেন 
“কাল সন্ধ্যের সময় অতুলের কাকাকে 10-0০8-4 20556 করিয়েছি । 
এখনও জামীন পায শি। আজ বেলা দ্টোর সমগ 6151 15514576/ 
7155196816-এর ঘরে তাকে হাজির করা হবে-_ তখন সে সঞ্গে সঙ্গে 
হাকিমের কাছ থেকে জামীন পেয়ে যাবে । লে যতক্ষণ জামীন না পায় ততক্ষণ 
মানদা প্রভৃতি অত্যন্ত ভযে ভয়ে আছে ও থাকবে এবং সব সাত্যি কথাই 
বলবে |” 

মনে হয় উপরের €19-50ঘ1০ সম্বন্ধে একটু পরিচ্কার করে বলা 
দরকার | 001071091 7910০৫015 0০৫০-এর 9৯6০. 54-এ আুৎ ফেৌজদারশ 
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কার্যবাধি আইনের ৫ ৪ ধারায় বিনা জ/৪178196-এ পুলিশকে গ্রেপ্তার করান 
আধকান দেওয়া হয়েছে । কোনও অপরাধের প্রমাণ না থাকলেও যদি পুলিশের 
মনে যুক্তিসঙ্গত সন্দেহ হয় যে কোন লোক কোন গুরুতর অপরাধ 
করেছে, তাহলে পুলিশ তাকে 9০. 54-এ গ্রেপ্তার করতে পারে। এই 
95০. 54-এ কলকাতা পুলিশ যাদের সন্ধ্যের পর গ্রেপ্তার করে জামীনে 
খালাস দেয় না, তাদের পরের দিন সকাল ৯১টার সময় 12978 
€50107100159101061 06 7১০11০৪-এর কাছে ভাজির করে । তারপর বেলা 
দুটোর সময় কোর্টে হাকিমের কাছে হাজির করে । মামলার সাক্ষী ভাঙ্গান 
অবশ্য একটি গুরুতর অপগধ্লাধ | কিন্তু এ অপরাধের জন্যে 9৪০. 54-এ 
আসাযণকে গ্রেগডার করবার অধিকার পুলিশের নেই | 

এ কথা অবশ্য মানতেই হবে যে এই [152০০1-টি একটু বেআইনি 
কাজই করেছিলেন -অধম“ করেছিলেন কি নাজানিনা। কারণ আর এক 
দিক দিয়ে দেখতে গেলে, এমন একটা জলজ্যান্ত নৃশংস খুনের সত্যি মামলাটি 
অতুলের কাকার খেলোয়াডশ চালে ন্ট হযে যাবে এটা যদি [75০%01-টি 
কোন মতে বরদাস্ত করতে না পেবে “শা শাঠ্যং সমাচরেখ্ এই নীতির আশ্রয় 
নিয়ে থাকেন সত্যেপই বিকাশের জন্যে, তা হলে তাঁকে খব দোষ দেওধা 
যায়কি? কোন কাজ যদি লেন পরিচীয়তে” হয, তাহলে বলতে পারা 
যায় যে একাজ বিশ্ষে খারাপ হয় নিকারণ ফল খুব ভালই হয়েছিল-_ 
মানদা সাক্ষী সেদিন বেশ ভালই দিষেছিল এবং সে ভয পেনে সব সত্যি কথাই 
বলোছল* যে সত্যি কথা সে তার খুন হওয়া অন্তরঙ্গ বন্ধুর প্রতি ভালবাসা 
ও কত্ব্যের খাতিরেও বলতে চাইছিল না। কিন্তু তার পরের দিন দেখা 
গেল যে পে বাড়ীর অন্য সাক্ষীগনলো সব উল্টোপাক্টা বলতে আরম্ভ করেছে 
_কারণ অতুলের কাকা জামীনে বেরিয়ে গিয়েছিল । 

এর পর একে একে ঘটনার সাক্ষণগুলি শেষ হয়ে গেল। তারপর 7১০11০০ 
907601) এসে প্রমাণ করলেন যে এই ছট মেয়েদের প্রতে।ককেই বিয়ারের 
সঙ্গে [১009551]] (05210105 খাইযে মেরে ফেলা হয়েছে | চ9685910]7 
€058019৩-এর আম্বাদ তেতো, একমাত্র বিয়ারের লথ্চেই সামান্য একট মিশিয়ে 
খাওয়ান যেতে পারে । কিন্তু যে খেল সে দম-বন্ধ হয়ে মারাযাবে। পরে 
সাক্ষপ দিলেন 10851 10 30158 থেকে একজন 77%10611 বা বিশেষজ্ঞ 
এসে । তিনি, প্রত্যেকটি বোতল ও গ্লাসের ওপরে 1189)-এ করে ০25 
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৮০৫9 লাগিয়ে দেখিয়ে দিলেন যে যেখানে আপাততঃ কিছুই দেখা যায় 
না সেখানে কি রকম ভাবে আঙ্গুলের ছাপগুলো লুকিয়ে আছে! এ 
7০৫০৩ লাগানতে সেগুলো ফুটে উঠল | 161 তখন প্রতিটি ছাপের 
ছবিগুলির সঙ্গে মিলিয়ে দেখিয়ে দিলেন যে কৰে কোন বাড়ী থেকে কোন 
বোতল বাগপ্লাস নিয়ে তার ছবি নেওয়া হয়েছে, এবং তাঁর £২৪৪1551 থেকে 
আরও দেখিয়ে দিলেন যে যেদিন যেদিন ঘটনাগহ্লি ধরা পড়েছে সেই সেইদ্দিনই 
ছি নেওয়া হয়েছে । আরও দেখা গেল যে মেদিন ওই হ২০£15667 
ম্যাজিন্ট্রেটের কোর্টে দাখিল করা হয় তার অজ্পদ্দিন আগে পর্যন্ত প্রায় তিন 
বছর ধরে 10801 ৮10 88152এ-তে যত ছবি €নওয়া হযেছে তার সবগুলোর 
বিবরণই দিনের পর দিন ০%১৩-এর নম্বর তারিথ প্রভৃতি দিয়ে লেখা রয়েছে 
শী ২9519157-এ | 

৩১ দিন মামলা চলার পর ৯জন জহুর প্রা 81৫ ঘণ্টা ধরে নিজেদের 
মধ্যে এই মোকদ্দমার বিষয় নিয়ে বিবেচনা ও গবেষণা করলেন । তারপরেও 
তাঁরা & জনের বেশশ একমত হতে পারলেন না। 17180 0০0৫ সম্বন্ধে 
আইন হচ্ছে যে এরকম অবস্থায় জুরীদের রায় জজলাহেব গ্রহণ করতে 
পারেন না- অন্ততঃ ৬ জন একমত না হলে জুরীর রায় গ্রহণযোগ্য হয় না। 
সে ক্ষেত্রে ২০-681 বা মামলা পুন-বিচারের হুকুম দেওয়ার অধিকার 
জজ সাহেবের আছে । কিন্তু জজ সাহেব বিবেচনা করে দেখলেন যে এ 
জাতাশয় মোকদ্ৰমায় পুনর্বিচারে কোনই লাভ হবে না। কেবলমাত্র অযথা 
গোলমালের সৃষ্টি হবে। তাই তিনি আসামীদের হাজত থেকে মুক্কি 
দিলেন । 

এ পর্যন্ত গেল খেলোয়াড়ের কথা । কিন্তু মনব্য-চরিত্রের সম্বন্ধে আর 
একটি কথা না বলে আমি এই প্রসঙ্গটি শেষ করতে পারাছি না। এই মামলায় 
জুরশদের এ রকম রায় হওয়া অত্যন্ত আশ্চর্যের বিষয় এবংখ্কন যে এ রকম রায় 
হুল তা'আমরা কেউই বহঝে উঠতে পারি নি। জুরিদের মধ্যে 4৩61৩, করবার 
পর যে আলাপ-আলোচনা হয় তা একান্তই গোপনীয়, কারুরই তা জার্নবার 
অধিকার নেই। কিন্তু জুরীদের মধ্যে একজন তাঁর বন্ধনকে যে কথা 
বলেছিলেন, সে খবরটি পরে জানতে পার্ি। এই জন্রর ভদ্রলোক নাকি 
রাজনৈতিক ব্যাপারে বৃটিশ আমলে পুলিশের হাতে অনেক নির্যাতন ভোগ 
করেছিলেন । তাঁর মতে সরকার পক্ষ থেকে যে আম্গুলের ছাপ প্রমাণ 'করা 
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হয়েছিল --তা নিতান্তই বাজে । তাঁর 15915 হল যে এই ছোকরা কটিকে 
যখন পর পর ধরা হল তখন তাদের ওপর নানা রকম অত্যাচার করা হয়েছিল 
এবং নিশ্চয়ই দীর্ঘকাল ধরে এক ফেটাও জল খেতে দেওয়া হয়নি। এই 
অবস্থায় তারা যখন তেষ্টায় বুকফেটে মরে যাচ্ছে সেই সময় পুলিশ তাদের যত 
অপরিষ্কার বোতল ও প্লাসে করে জল খেতেদের। তারাপ্রাণের দায়ে 
দুহাতে সেই বোতল ওয্লাস ধরে টক টক করে সেই জল খেয়ে ফেলেছে 
এবং কাজে কাজেই তাদের হাতের ছাপ সেঃ বোতল ও গ্নাসে পড়েছে, এবং 
এইরকম ভাবে ঘটনাস্থলের জিনিষপত্রে আপামশদের আঙ্গুলের ছাপ নেওয়া 
পুলিশের পক্ষে অত্যত্ত সহজ কবজ ; এই রকম প্রমাণের ওপর নিভ“র করে ৫1৬টি 
বাঙালীর ছেলেকে ফাঁপীতে চড়ান নিতান্ত অন্যায়--এবং প্রা খুনের সামিল । 
আসামীরা অবশ্য কেউই কোন সময়ে ও রকম কোন কথা আভাবে ইঞ্গিতেও 
বলে নি--বা তাদের তরফ থেকে জেরায়ও এ রকম কোন 95888550100 পযন্ত 
ছিল না; কিন্তু তা হলে কি হয়, ওই জ:রর-পহগ্গব অন্য জুরণদের মধ্যে তাঁর 
এ নিজস্ব মতবাদ প্রচার করে করে আরও জন জুররকে শেষ পযস্ত তাঁর 
সঙ্গে একমত করাতে পেরেছিলেন । তাঁর বন্ধ; তাঁর কাছ থেকে শুনে 
ওয়াকিবহাল মহলে আবার এই খবরটি পরিবেশন করেন--সেখানেই আমার 
এ কথা শোনা | এ খবরের সত্যি মিথ্যে বিচারের শক্তি একমাত্র সেই ৯ জন 
জুরি ছাড়া আর কারুরই নেই । তবে এটা ঠিক যে এই মামলার সব অকাট্য 
প্রমাণ কাটিয়ে আসামশীকে খালাস দেওয়া বড় সহজ ছিল না। 


তবে একটা কথা বলা যেতে পারে যে জুরীরা অনেক সময় ঘটনাচক্রে 
পড়ে বা দ্য়াপরবশ হয়ে-_অর্থাৎ যে খুন হয়েছে সে ত গেছেই, আবার এক বা 
একাধিক জনকে এ পৃথিবী থেকে বিদায় নেবার সহায়তা, করি কেন এই ' রকষ 
মনোভাব নিয়ে-_নানা রকম অদ্ভুত রায় দিয়ে থাকেন। তার একটি উদ্দাহরণ 
আমি এবার দিচ্ছি। 

একবার কলকাতার 77161) ০0011 9559101)5-এ একটি খুনের মামলা ছদিন 
ধরে চলেছিল । নজন জবর মধ্যে একজন ছিলেন কোন কলেজের প্রফেদর 
বাকী ৮ জন যেকি করতেন আমিজানি না। 


১২৭ আইনের ছনিয়া 


প্রফেসর জাতটি সাধারণতঃ সত্যপরায়ণ এবং কোনও অন্যায় বরদাস্ত করতে 
পারেন না। এই ভরপ্রলোকও ছিলেন সেই শ্রেণীর । মামলার আরম্ভ 
যখন সরকাবশ কেশীপুলশী 5855 ০০০+ করে মামলার বিবরণ বুঝিয়ে 
দিচ্ছিলেন, তখন যেভাবে ইনি ঘাড় নাড়ছিলেন আর ডেস্কের ওপর ঘি 
মারছিলেন, তা দেখে মনে হচ্ছিল যে তিনি যেন সরকারশ কেশীসুলশীর বিবরণ 
মাত্র শুনে সাক্ষী-পাব্দ না জেনেই আসামী বেচারাকে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে 
দেবার রায় দেবার জন্যে প্রস্তুত হয়ে আছেন। তাঁর সে সময়কার আচরণ 
সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল এবং সেই কারণেই ভদ্রলোকটি কে 
এবং কি করেন ইত্যাদি সংবাদ জানবার কৌ তুহল অনেকেরই হয়েছিল । 

প্রথম দুদিন যে সব পাক্ষী এসোছল তাদের জবানবন্দীর সময় ভরদ্বলোক 
সমানে ঘাড় নেড়েছিলেন এবং ডেস্ক চাপড়েছিলেন। তৃতাষয দিন 
থেকে ভদ্রলোক ক্রমশঃ কেমন যেন অসাধারণ গম্ভীর হয়ে গেলেন। 
বিচারের পঞ্চম দিনে সরকাৎশ পক্ষের কেসুলী ও আসামীর কৌস্সুলশ 
ঘুজনেই যাঁর যাঁর বক্তৃতা শেষ করলেন । বম্ঠদিনে বেলা ১টার মধ্যে জজ 
সাহেব জুরশকে “চাজ” দেওয়া শেষ করলেন । বেলা ১টার সময় জুরীগণ 
£150116” করলেন, অর্থাৎ তাঁদের রায় কি হবে সেটা ঠিক করবার জন্যে 
তাঁদের জন্যে নির্দি্ট কামরায ঢুকলেন | জহুরীরা একবার সে ঘরে ঢুকলে 
যতক্ষণ তাঁদের বিচার শেষ না হয় ততক্ষণ তাঁরা বের হতে পারেন না, 
সে ঘর বন্ধ করে রাখা হয় | এক্ষেত্রে জুরীদের বেরিয়ে আসতে অস্বাভাবিক 
রকম দেরশ হতে লাগল | তাঁরা বেরিয়ে এলেন বেলা প্রায় টার সময়। 
সকলেরই মুখ গম্ভীর _তবে প্রফেসর ভদ্রলোকটির “হাঁড়িমুখ” বিশেষ দ্রষ্টব্য 
ছিল । জহরশদের রাঘ জিজ্ঞাসা করাতে তাঁদের 97678 জবাব দিলেন 
যে তাঁরা সকলেই একমত যে আসামী “নদেোষ | আসামী খালাস পেল। 

বিচার শেষ হয়ে যাবার পর এই প্রফেসর ভদ্রলোক তাঁর বন্ধ'মহলে যে 
গল্প করেছিলেন তার "সারমর্ম হচ্ছে এই । প্রথম যখন তিনি সরকারী 
কেশীসুলশর মুখে বিবরণটি শুনলেন তখন তিনি একজন নৃশংস হত্যাকারণর 
বিচারের ভার পেয়েছেন বলে নিজেকে গৌরবাম্বিত মনে করেছিলেন, এবং 
মনে মনে স্থির করে ফেলেছিলেন যে ন্যায়-বিচার কাকে বলে তিনি একাই 
দেখিয়ে দেবেন । এই মনের ভাব নিয়ে তিনি প্রথম দিন হাইকোর্ট থেকে 
বাড়শ ফেরেন । তাঁর স্তর জলখাবার এনে দিলেন, এবং তাঁর মা এসে 


আইনের ছুনিয়া "১২৮ 


খাবারের থালার সামনে বসলেন । খেতে থেতে তিনি মা ও ল্ত্রীকে 
মামলার গল্পটি বললেন । রাত্রেও ম্ত্র খাবার এনে দিলে মা পাখা 
হাতে থালার সামনে বসলেন। তখনও সেই মোকদ্দমার কথা | রাত্রে 
শুতে এসে ন্ত্রী জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে আসামীর কি সাজা হবে। তিনি 
মির্বিকারভাবে জবাব দিয়েছিলেন,_-কেন ফাঁসি । এত বড় নৃশংস হত্যা-- 
এতে ফাঁসি ছাড়া আর কিছু হতে পারে না।” 
পরের দিন সকালে তিনি দেখলেন যে বাড়শর আবহাওয়াটা যেন 
বেশ গম্ভীর ও থমথমে । কোর্টে বেরোবার আগে যখন খেতে বসলেন 
মা পাখা করতে করতে বার'বার বললেন--দেখিস বাপু, আমার ছেলে- 
পিলের ঘর। তুই কখনও ফাঁস দিতে রায় দিস্‌নে যেন।” ভদ্বলোক 
মনে মনে বলেছিলেন যে মেয়েছেলের বুদ্ধিতে চলতে গেলে পঃরুষ- 
জাতের আর কোন কাজই করা যায় না-_-এবং মনে মনেই হেসেছিলেন । 
প্রকাশো তিনি ব্যাখ্যা করে বোঝাবার চেষ্টা করেছিলেন যে জুরীতে 
বসবার সময় তিনি হুলপ নিয়েছিলেন এই বলে-_491)811 81৮০ & ৮৩ 
10100 ৪০০০1778 €০0 01 9৬1৫61006৮১ এবং আরও বলেছিলেন যে 
বিচারের কাজটা হচ্ছে রাজার কাজ, বাজ্যশাসন করতে গেলে অপরাধশকে 
দণ্ড দিতেই হবে, নইলে সমাজের ও রাষ্ট্রের শৃঞ্খলা বজায় রাখা 
অসম্ভব হয়ে পড়বে । মা যখন তাতেও বললেন--“লোকটা যর্দি 
বাস্তবিকই খুন করে থাকে, ভগবানই তাকে তার সাজা দেবেন, তুই 
কেন বাপ এর মধ্যে যাস?” তখন তিনি ছেসে মাকে বলেছিলেন 
যে তিনি 'রাজকার করতে যাচ্ছেন, সেখানে অপরাধশকে ছেড়ে দিলেই 
অপরাধ করা হবে। এই বলে তিনি নশচের শ্লোকটি মাকে ব্যাখ্যা করে 
বুঝিয়ে দিলেন :-- 
«. “ক্ষমা শত্রো চ মিত্রে চ 

যতীনামেব ভষণম। 

অপরাধিষু সত্তেঞষু 

নৃপাণাং সৈব দুষণম- |” 

সেদিন কোর্টে তাঁর ব্যবহারটা এমনই হয়েছিল যে যেন তিলমান্ 

দেরী না করে আসামশটাকে তখনই ফাঁসি দেওয়াতে পারলে তিনি 
নিশ্চিস্ত হন | সেদিন কোর্ট থেকে যখন বিকেলে বাড়ী ফেরেন তখন 


১২৯ আইনের ছুনিয়া 


দেখলেন যে তাঁর মা ও স্ত্রী অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত হয়ে রাস্তার ধায়ে, 
এসে তাঁর জন্যে অপেক্ষা করছেন। সেদিন -দুদিক থেকে তাঁর ওপর 
এমন আক্রমণ হতে লাগল যে তাঁর কর্তব্য-বুদ্ধি, দায়িত-জ্ঞান সবই যেন 
ভেসে যেতে লাগল । রাত্রিতে শোবার ঘরে একট যেন কান্নাকাটিও 
হয়েছিল । পরের দিন সকালে বড়ই মানসিক অশান্তির সঙ্গে ভাত খেতে 
বসলেন । একদিকে মায়ের হুকুম ও স্ত্রশর কান্না, অপর দিকে তাঁর নিজের 
কত ব্য-জ্ঞান | তাঁর অবস্থা হল £--- 
“ইত্যেকপক্ষাশ্রয় বিক্লবত্বাৎ 
আসীৎ স দোলাচলচিত্তব-ত্তিঃ 1৮ 

__অর্থাৎ কোন পক্ষ আশ্রয় করবেন সেটা স্থির করতে না পেরে তাঁর মনটা 
অনিশ্চয়তার দোলার দুলতে লাগল । 

ভদ্রলোক খনব মাতৃভক্ত ছলেন | প্রতিদিন কাজে বেরুবার সময় মাকে 
প্রণাম করে বেরুতেন । সেদিন কোর্টে বেরুবার সময় যখন মা”কে প্রণাম 
করতে গেছেন, মা ভদ্রলোকের & বছরের ছেলেটিকে কাছে এনে বললেন 
_-দ্যাখ্ যে গেছে সে ত' গেছেই। তুই কেন আর একজনের মরার 
ভাগণ হবি? খোকনের মাথায় হাত পিশে তুই বলেযা যে তুই কিছুতেই 
লোকটার ফাঁসির হুকুম দিবি নি।” ভদ্বলোক প্রথমে একটু বিপন্ন 
হয়ে পড়েছিলেন, কিন্তু; একট পরেই মশস্ছ্ির করে মাকে বলেছিলেন-- 
“মা, তোমাকে আমি কথা দিচ্ছি যে এ মামলায় আমি ফাঁসি হতে দেব 
না|” তারপরে বাক কদিন তিনি একটু একটু করে নিজের রাস্তা 
তৈরপ করছিলেন । জুরীদের মধ্যে অনেক সময়েই দ2*একজন থাকেন 
যাঁরা ধরে নেন যে পুলিশ যে মামলা এনেছে সেটা একেবারেই মিথ্যে। 
এক্ষেত্রেও জহরখদের মধ্যে সে রকম দু*একজন ছিলেন । তাঁদের সহায়তায় 
[বিচারের শেষ দিনে ঘন্টার পর ঘণ্টা তাঁদের £917108 £০৪৫০-এ তাত 
করে বহঃকম্টৈ অন্য জন্মের রাজশ করে আসামশকে “নিদেশিষ” বলে 
ছিলেন । কিস্তু ব্যাপারটিতে ভদ্রলোক নিজে এতটা বিরক্ত ও দুঃখিত 
হয়েছিলেন যে মামলা শেষ হবার পরেই তিনি তাঁর বন্ধনবান্ধবের কাছে 
তাঁর দুঃখের কথা জানিয়ে নিজেকে কতকটা হাল্কা করেছিলেন। অতি 
অঙ্প্দনের মধ্যেই গল্পটি শাখান্প্রশাখায় পল্লবিত হয়ে হাইকোর্টে 


পেশছায় । আমি সেখানেই শুনি । 


আইনের হুনিয়া ১৩৩ 


মনস্তত্বের দিক থেকে গঞ্পটি একটু অভ্ত,ত ধরণের ১ তাই আপনাদের 
উপহার দিলাম | 


জ.রশ-বিচার-বিভ্রাটের আর একটি কাাঁহনশ বলছি। কলকাতার 
পার্ক স্ট্রীট অঞ্চলে কোন একটি বাড়খশর লাগাও একটি ০৮-1)005৩ 
ছিল । বাড়গর মধ্যে অনেক ঘর ভাভাটে ছিল-- এবং প্র ০6-1:005০-এ 
সে বাড়শর দ্ারোযান, বেষারা, আয়া প্রভৃতি থাকত । একদিন এ 
০9-1)০9৪-এর একটি ঘিরে একটি মেপালশ বেয়ারা অন্যঘরের আট 
বছরের একটি মেয়ের ওপর পাশবিক অত্যাচার করে ৷ মেয়েটির একেবারে 
রক্তারক্তি হয়ে গিমেছিল। দে বেচারা যখন কাঁদতে কাঁদতে ঘর থেকে 
বেরিয়ে আসে তখন তার চিৎকার শুনে আশেপাশের সব লোকজন 
এসে উী বেদারাটাকে ধরে ফেলে তাকে পলিশে দেয় । যথারীণ্তি 
তদন্তের পর মামলা চালান হমঃ এবং আসামশ দায়রা সোপার্দ হযে 
1716) 0০০7 59910105- জু্রীর সাহায্যে ভার বিচার ভয। 

এ সব মামলাব মেষে পুরুষ দু্পক্ষেরই কাপডচোপড পরীক্ষার 
জন্যে 00617010981] 75%91011161-এর কাছে পাঠান হষ। কতকগুলি 
ভজিনিব 00116071081] 12%:207101 নিজেই বিচার করে ঠিক করেন, কিন্তু 
রক্ত প্রভৃতি বিষয়ে সংক্ষতর বিচারের জন্যে ৪০1০1০8130-এর কাছে 
দেন। পরে 9০:919815-এর 15097 পেলে তাঁর নিজের 15010 ও 
561০0108156 এর 179০1 দ£টো একসঞ্গে করে পাঠিয়ে দেন। এই 
মামলায়ও এ দুটি 1৩১০৫ একসঙ্গে ছিল-_কিস্তহ 1670: দুটির 
একটু বিশেষত্ব ছিল। মেখেটি যে কাপড পরেছিল সে-সময় তাতে 
রক্ত প্রভূতি সব কিছুই ছিল । আসামী যে প্যান্টটি পরেছিল সেটির 
প্রপক্ষা সম্বন্ধে 015701081 6587010৩7 লিখেছিলেন--প৪819০ 1001 000170.৮ 
কিন্তু এ কথা কটর পরই একটি “** এই ভাবের তারকা-চিহ্ন 
দিয়েছিলেন | * এ 17৪7০৫-এর কাগজেরই নশচের দিকে এ তারকা-চিহ্ের 
কৈঁফিয়ৎ দেওয়া ছিল এইভাবে--“* 97209] 01021 58105 201 
55171760. 961 6০ 21701251151 9910109815৮ ৬10৩ 417119560 8২০১০1.+ 


961019215-এর 15101%-এ ছিল যে সেই ছোট ছোট বাদামী, রঙ্গের 


১৩১ আইনের হুমিয়া 


দাগগুলি হচ্ছে £70109%1 ০1০০ বা নর-ক্তের দাগ |. অতএব প্রমাণের 
দিক থেকে এই মামলায় কোন ত্রুটি বা সন্দেহের অবসর ছিল না। 
সাধারণতঃ দেখা গেছে যে নারীশ্ধষণ বা পাশবিক অত্যাচারের মামলায় 
জ.রী-বিচারে আসামীর খালাস পাওয়া বড় কঠিন। 

মামলার শেষের দিকে জজ সাহেব যখন এই মামলার সাক্ষণসাবুদ 
ইত্যাদি জরীদের বুঝিয়ে দিলেন তখন 010517081 18587017৩1-এর 1৩901 
প্রসঙ্গে তিনি জযরীদের দেখিয়ে দিয়েছিলেন যে আসামীর প্যান্ট সম্বন্ধে লেখা 
আছে--৮3199৫ 001 0০১/70৮-_কিন্তু তার পরের তারকা-চিহ্ছটি বা তার 
কৈফিযটি সম্বন্ধে তিনি তাঁর 4০108186 6০ 4১৩ 181%শত কোন উল্লেখ 
করলেন না। তাঁর “০818০ দেওয়া শেষ হতেই জ:ররা তাঁদের নিজেদের ঘরে 
1901” করলেন । সরকার পক্ষ থেকে আমরা তখন এ তারকা-চিহ্নটি 
ও তার কৈফিযৎ এবং 112009181 9010910815-এর হ২০]১011-এর প্রতি 
জজসাহেবের মনযোগ আকর্নণ করলাম । এ ব্যাপারটি জজ সাহ্বে 
গোডা থেকেই জানতেনঃ হঠাৎ কোন কারণে জুরীদের মামলা বোঝাবার 
সময় এটি তাঁর নজর এড়িযে যায় । তিনি তৎক্ষণাৎ আমাদের সশ্গে 
একমত হয়ে বললেন যে এটি অত্যন্ত দরকারী বিষয়, এর উল্লেখ বাদ যাওয়া 
অনুচিত এবং জু্রশদের এটি বুঝিয়ে দেওয়া দরকার। জন্রীদের 
আবার জজ সাহেবের কথামত ডেকে আনা হুল এবং দুখানি £৩০০৮ই 
তাঁদের হাতে দিয়ে বুঝিয়ে দেওয়া হল যে যে কথাগুলি আপাত- 
দৃষ্টিতে পরস্পরবিরৃদ্ধ বলে মনে হচ্ছে, একটু চিন্তা করলেই দেখা 
যাবে যে এ দুখানি £২০০1-এর মধ্যে অসঙ্গতি বা বিপরীত ভাৰ 
[কছুই নেই । আসল কথা হচ্ছে যে আসামীর প্যাণ্টে দাগগনলি খুব 
ছোট ছিল বালে 00861710981 [55%817)176 নিজে আর সেগুলিকে পরীক্ষা 
করেনিঃ স শ্মতর বিচারের জন্যে তা 111191181 9610198151-এর কাছে 
পাঠিয়ে দিয়েছিলেন । "এই ব্যাপারটি জজ সাছেব বেশ বিশদ ও পারক্ক্যর 
ভাবে বুঝিয়ে দিয়ে জ;রীদের নিদেশ দিলেন তাঁদের নিজেদের রায় 
নির্ধারণ করতে । 

জুরশরা ফের তাঁদের নিজেদের ঘরে গেলেন বটে, কিন্ত? প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই 

বেরিয়ে এলেন-_ বোধ হয় দু'মিনিটের বেশী তাঁরা ঘরে থাকেন নি। 
তাঁরা ফিরে এসেই জজ সাহেবকে জানালেন যে তাঁরা ন'জন একমত 


আইনের ছনিয়! ১৩২ 


হয়ে শিদ্ধান্ত করেছেন যে আলামী “নদরোন” | জহুরীদের 40020100815 
61৫10 *৪০০০০১৮ করে জজ সাহেব আসামীকে খালাল দিলেন । 
এইবার আসল গল্পটি শুনুন! জনরীদের অগ্রণশ অর্থাৎ 17০01৩17880 
আমার প্রতিবেশশ ছিলেন । তিনি পাড়ায় একটু মঃুক্বি গোছের লোক 
ছিলেন, এবং আমরা অনেকেই তাঁকে প্ৰাদা” বলে ডাকতাম । যেদিন এ 
মামলার রায় হ'ল সেইদিনই রাত্রে পাড়াতে একটি বিয়ে ছিল । আমি 
নিমজ্ত্রণ রক্ষা করতে গিয়ে দেখি যেপাড়ার অনেকেই জমায়েৎ হয়েছেন । 
ভিড়ের ভেতর থেকে পরিচিত গলার আওয়াজ পেলুম--প্এই যে ভায়া !” 
তাকিয়ে দেখি আমাদের সেই জুুরীর 18০9152981৮দাদাটি । আমি তাঁর 
দিকে এগিয়ে যেতেই বলে উঠলেন--“কেমন, শিক্ষা হয়েছে ভ?” আমি 
পত্যিই অবাক হয়ে গিষে জিজ্ঞেস করলাম”--পকিসের শিক্ষা ৪” তান 
বললেন,-_-“শিক্ষা নয়? তুমি একেবারে পুলিশ বনে গেছ দেখছি । লক্জ্বা 
করে না?” তখনও ব্যাপারটা সঠিক বুঝতে না পেরে বললাম--পজানেনই 
ত+ দাদা যে আমি চিরকালই একটু নিলজ্জ ও বেহায়া! কিন্তু উপস্থিত 
অপরাধটা কি করলাম?” তিনি বললেন--"দেখ ত" ইংরেজ 1. 0. 9. 
জজ কি রকম 94:। আমরা নিজেদের ঘরে 45015” করে।ছলাম, তিনি 
সেখান থেকে আমাদের ডেকে আনিয়ে একই বিষয়ে দুখানা [০১০/৫-এর 
মধ্যে কি রকম 15016800/ ( বৈপরীত্য ) থাকতে পারে তা চোখে 
আঙ্গুল দিয়ে দেখিষে দিলেন | দুজনেই (০%510760 56781 কিন্ত এক 
ব্যাটা লিখলে- 3199 10 £০9/0৫”, আর এক শালা কিনা বলে বসল- 
“0000, 31০০৫? ! এ সবই এ পুলিশের কীর্তি । জজসাহেব ত” একরকম 
তোমাদের মুখের ওপরেই আমাদের বলে দিলেন যে মামলাটি মিথ্যে ।” 
-_-এই বলে দাদা” কুশথয়ে কুশথয়ে আত্মপ্রপাদের হাসি হাসতে লাগলেন । 
এবার আমি 'সাত্যিই অবাক হলুম। এতগুলি শিক্ষিত ও উচ্চপদস্থ 
ভদ্রলোক যে কি করে একসঙ্গে ও একমত হয়ে এজাতায় বুদ্ধিহনতার 
পারিচয় দিতে পারে, সেটা আমার মত স্বলবুদ্ধি লোকের ধারণার অতাঁত-- 
বৃদ্ধির অগম্য তি” বটেই। তবে এটাও ঠিক যে আমাদের এই পুণ্য ভারত 
ভুমি ত" খালি আমার মত মাথা-মোটা লোকের জন্যেই নয় | আমাদের 
এ দেশই ত' এককালে দেবতাদের লীলাভদমি ও খবিদের তপস্যার স্কান ছিল । 
তাঁরা ত আর আমার মত ক্ষুদ্র-্‌স্টি ছিলেন না। তাঁরা কত যুগ আগে 
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ধ্যানে বসে বুঝতে পেরেছিলেন যে সদর ভবিষ্যতে এদেশের শিক্ষিত 
সম্প্রাষের বুদ্ধি ও চিস্তাধারা মাঝে মাঝে ভ্রাস্তির পথেই চালিত হবে । সেই 
বুঝেই তাঁরা দেবতাদের মুখ দিয়ে তখনই গেযোছলেন__ 

“ঘা দেবী সর্বভহতেষু বৃদ্ধি-রহপেন সংস্ফিতা রর 

মমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমন্তস্যৈ নমোনমঃ | 


“যা দেবী সবভহতেষু ভান্তি-রপেন সংস্থিতা 
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমোনমঃ1” 


আর একবার জহরী-বিচারের পরে জরীদের অদ্ভুত রাষ দেবার কারণ 
এবং সে সমযকার তাদের মনোভাব জানবার সুযোগ পেয়েছিলাম । 

ললকাতার 71510107 31911 (80585 0০এ৮-এ (যাকে চলতি 
কথায “ছোট আদালত” বলে ) 111. ডি9171/ নামে একজন (01191 14525 
ছিলেন। তাঁর কোটে একবার এক বাদী ২০০০২ টাকা দাবী করে এক 
মামলা রুজু করেছিল । প্রতিবাদী একখানা ২০০০২ টাকাব রসিদ দাখিল 
করে প্রমাণ করবার চেম্টা করে যে বাদী তার পাওনার সব টাকা বুঝে পেয়ে 
$৫8110-এর ওপর সই করে এ রসিদ তাকে দিষেছে; অতএব তার দাবী 
মিথ্যে । উভঘ পক্ষের সাক্ষীসাবৃদ নিষে জজসাহেব সাব্যস্ত করেন যে এ 
রসিদখানি জাল ও টাকা শোধ দেওযার গল্পটি সম্পূর্ণ মিথ্যে এবং সেই 
কারণে তিনি প্রাতিবাদীর বিরুদ্ধে ২০০০২ টাকার ভিক্রী দেন। তাছাড়া 
মিথ্যে-সাক্ষী দেওষ্য ও জাল রসিদ দাখিল করার জন্যে তিনি প্রতিবাদীর 
বিরুদ্ধে কলকাতার ০/)15 1851091) 1৭8515850৩-এর কাছে লিখিত 
নালিশ পাঠালেন, কারণ আইনের বিধান এই যে এ রকম অপরাধে অপরাধীকে 
অভিযুক্ত করতে হলে যে হাকিমের কাছে এই সব অপরাধ হরেছে তাঁকে 
€$116661) ০0110015810 95005 & 118815086৩ করতে হবে । 9৩19) 
সাহেবের +৮/716651) ০০110151107 মামলা রুজু হল । এ সব মামলায় 
আসামশকে দায়রা-সোপর্দ করতে হয়। তণ্ট মামলাটি কলকাতা 11181 
০ 56$510175-এ আলে । 
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হোট আর্দালতের মামলার নিয়ম যে সাক্ষীর জবানবন্দীর সারমম” খুব 
ক্ষেপে রেকডে লিখে রাখা হয়। বিস্তারিত জবানবন্দী লিখে রাখার 
বিধান আইনে নেই । এটা হল অবশ্য কলকাতার ছোট আদালতে প্রযোজ্য 
বিশেষ ব্যবস্থা । জজেদের নিজ নিজ 111%86€ 17০55 থাকে ; তাতে তাঁদের 
প্রয়োজনমত অনেক ছুই লেখা থাকে । 

হাইকোর্টে বিচারের সময় আসামী অনেক নতুন নতুন কথা বললে যার 
সম্বন্ধে ছোট আদ্দালতের $41-এর রেকডে কোন ইঠ্গিতই ছিল না। তখন 
জজ সাহেব নিদ্রেশ দিলেন যে হি সাহেব যেন তাঁর 171715565 19055 
নিয়ে এসে সে মামলায় কি কি হয়েছিল তা প্রমাণ করেন | হি) সাহেব 
পেই মত হাইকোটে হাজির হয়ে নিজের 70171+80৩ 1096৪5 দেখে যা যা 
ঘটেছিল তাঁর কোর্টে সে বিষয়ে সাক্ষ্য দিলেন । আমরা মনে করলাম যে 
মামলাটি এতে বেশ ভালভাবেই প্রমাণ হযে গেল । 

জজ সাহেব জংরীদের মামলাটি বুঝিয়ে দেবার পর জুরীরা নিজেদের 
ঘরে চলে গেলেন । মামলাটি হাইকোর্টে ৫1৬ দিন চলেছিল, কিন্তু জুরী- 
ষহোদয়গণের দেখলাম সিদ্ধান্তে উপনশত হতে & মিনিটও লাগল না। প্রায় 
সঙ্গে সঙ্গেই তাঁরা বেরিয়ে এসে ন'জনই একমত হযে রায় দিলেন-_-“আসামশ 
নিদেশোব |” 

কিছুদিন বাদে এ জুরীদের মধ্যে একজনের সঙ্গে আমার দেখা হয। 
তাঁর সঙ্গে আমার মোটামুটি রকমের পরিচয় ছিল। সথ্কোচের বালাই 
কাটিয়ে এ রকম মামলায় এ জাতায় অপ্তুত রায় দেবার কারণ জিজ্ঞাসা করে 
বসলাম | এ মামলা হয়েছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ৭৮ বছর আগে । তখন 
প্রকাশ্যভাবে স্বজাতি-্প্রীতি কিংবা ইংরেজ-বিদ্ধেষ প্রচার এ দেশের অনেকের 
কাছেই ভয়ের কারণূছিল | দেখলাম, এই ন'জন জর যেটা বাইরে বলতে 
ভয় পেতেন ঘরে দরজা বন্ধ করে নিজেদের মধ্যে শুধু তা প্রকাশই 'কর্রন নি, 
একেবারে সে মনোভাবের চরম অবস্থার পরিচয় পিয়েছেন এবং প্র।ণখুলে 
নিজেদের গায়ের ঝাল মিটিয়ে নিয়েছেন । তাঁর ভাষার শোতে আমি ত 
প্রায় ভেসেই গেলাম ;$ সুতরাং কথোপকথনটি প্রায় একতরফাই রয়ে গেল । 
(তিনি বেশ একট বেগে গিয়ে অনগল বলে যেতে লাগলেন £-_ 

“আরে মশাই, রপিদখানা ত? জাল বটেই । আদালতে মামলা করতে 
গেলে কে আবার কবে সাত্যি কথা বলে? বিশেষতঃ লোকটার নয়মে ধখন 
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দু'হাজার টাকার দাবী করে নালিশ হয়েছে, তখন সত্যি কথাটা বললে তক্ষুনি 
ত” কর্‌ূকরে টাকা বের করে দিতে হয়। জজ সাহেব কি টাকা দেওয়ার 
জন্যে চার ছ' মাস সময় দিতেন ?**"ইংরেজ জাতটাই 831৩4186511 তুইই 
ত” বাপু দ:হাজার টাকার ডিভক্রণী দিয়েছিস ।***---তাতেও সম্ত,জ্ট নয়। 
আবার ওপন্বপড়া হয়ে নিজে থেকে 521561%-এর কাছে ৮11667 
০9171১12100 করে বসল | কি ভয়ানক %17416015৪ এই-*"ইংরেজ জাত |... 
শুধদ নালিশ করেই জস্তুষ্ট নয়।...আবার বুক চিতিয়ে সাক্ষী দিতে 
এলেন । তুই-*"ত ০৪) ০০০%৫-এ বসে বিচার করিস, তোর আবার (11%565 
79685-এর বই কি রে." আমরা ন'জনই 116107810 ০০6-এ কাজ করি, 
_ইংরেজ জাতটাকে হাড়ে হাড়ে চিনি । টাকা নিয়ে "টাকা নিই নি” কিংবা 
“ফেরৎ দিয়েছি, এ কথা ত" সবাই বলে থাকে । তার জন্যে আবার 
ভদ্রলোকের ছেলেকে জেলে পাঠানর চেষ্টা কেনরে বাপু? বৰাঙ্গালশ না 
হয়ে এক-**ইংরেজ যদি একাজটি করত, তুই**'কি এরকম ভাবে তার নামে 
নালিশ করতিস, না এমনি ভাবে এগিয়ে এসে সাক্ষী দিতিস? তখন"**-র 
211%865 1796৪5-এর বই কোথায় যে গায়েব হয়ে যেত তার ঠিক নেই! 
আর যদ্দি ইংরেজ জুরশ বসত, সে ..-রাই কি ইংরেজ আসামশকে “০4110” 
বলত ?” 

উপরের ফাঁকগুলি ভদ্রলোকের শালা” ও “ব্যাটা*-য় ভার্তি ছিল। 
জানিনা এটা তাঁর মুদ্রাদোষ, না আর কিছ! আমি ওগুলো বাদ দিলাম 
এইজন্যে যে যাঁরা 177 সাহেবকে চিনতেন, তাঁরা তাঁকে নিরপেক্ষ ও 
[বিচক্ষণ বিচারক বলেই জানতেন, যার জন্যে তিনি পরে 11181 ০০।-এর 
448 হয়েছিলেন । রর 

আমি ভদ্রলোকের ইংরেজ-বিদ্বেষ ও বাচ্গালশ-্প্রীতর আতিশয্যে 
একেবাৰে, অভিন্ত হয়ে চুপ করে গেলাম! এখনও আমার এক এক 
সময় সন্দেহ হয়, এই নব-রত্বের ভয়েই ইংরেজ চুপি চুপি এ দেশ ছেড়ে 
পালায় নি ত*? 


জুরশর সাহায্যে বিচারের প্রথা তুলে দেবার জন্যে আজ অনেকেই বদ্ধ- 
পর্রিকর হয়েছেন । ও প্রথা ভাল কিমন্দ সে বিচার করতে বা সে বিষয়ে 
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কোন মতামত প্রকাশ করতে আমি বসি নি। আমি শুধু আমার জীবনের 
অভিজ্ঞতা থেকে কযেকটি জনুবীর 7775 বর্ণনা করে আপনাদের জানাতে 
চেয়েছি যে “এ রকমও হয়”, “এও সম্ভব”এই পধস্ত মাত্র। সাধারণ 
জ.রশদের বাদ দিলে যে সব অল্পবিস্তর অসাধারণ জহর দেখেছি তাদের এই 
ভাবে ভ্ভাগ করতে পারি £ 

(১) একদল জ:এশ দেখেছি যাঁরা পলিশ যা বলবে বা সরকার তরফ 
[থকে যা বলা হবে সেটাকেই ফ্ুব সত্য বলে মেনে নেবেন, তাঁদের কাছে 
আসামশর পক্ষ-সমর্থনের কোনও পার্থকতা নেই । তাঁদের ধারণা, যেহেতু 
পুলিশ মামলা এনেছে, সেটা সত্যি হতে বাধ্য এবং তার জবাবে যা কিছু 
বলা হবে সে সবই শিশ্চিত মিথ্যে এবং সাজান কথা । 

২) তেমনি আবার তার উজ্টোটাও দেখেছি । এই শ্রেণীর জুরশদের 
বিশ্বাস যে পুলিশ বা সরকার পক্ষের সাক্ষী কখনও সত্যি কথা বলতে পারে 
নাঃ এবং পুলিশ যখন মামলা এনেছে, তখন তা মিথ্যে হতে বাধ্য । 

(৩) আর এক শ্রেণীর জুরী দেখেছি যাঁদের বদ্ধমূল ধারণা যে আদালতে 
কেউ কখনও সাত্য কথা বলে না বা বলতে পারে না এবং সেই কারণেই 
সাক্ষশরা যা বলবে সেট!ই তাঁদের কাছে মিথ্যে ও শেখান কথা হবে ! তবে 
একদিক দিষে তশরা পক্ষপাতিত্ব-শশ্য ; সরকার পক্ষের সাক্ষণর্দের কথাও 
তাঁদের কাছে যেমন মিথ্যে, সরকার পক্ষের সাক্ষী শেন হলে আসামশ 
পক্ষ যদি সাক্ষী ডাকে তখন শেষের দলের কথাও এই জ:ুরীদের কাছে মিথ্যে 
হয়ে যাবে। 

(8) আবার একদল জ্বী দেখেছি যাঁরা নিজেদিকে এক একজন $151- 
1০০ 119117195 বলে মনে করে থাকেন । সরকার পক্ষ ও আসামী পক্ষ যে 
সব কথা জানেন না বা কল্পনাও করেন নি, এই 51)811901 11০1778-এর দল 
সেগুলো খঈজে বাব করেন বা করবার চেষ্টা করেন 2 

*« কলকাতা সহরে 59০11 481/-র সাহায্যে বিচার সাধারণতঃ সম্তোষ- 
জনকই হয়ে থাকে । এই শ্রেণীর জুরীরা সব ব্যাপারেই ০০717701) 55755 
%/৬৬/ নিতে চেস্টা করেন । অনেক বড় বড় মামলা আমি দেখেছি যেখানে 
কলকাতা সহরের শীষস্থাশীয় লোক আসামী হয়ে কাঠগড়ায় দাঁড়িয়েছিলেন ? 
সে সব ক্ষেত্রেও এই 9০181 441-র প্রশ্নাবলশ, বিচার ও রায় দেখে আমি 
অনেক সময় মুগ্ধ হয়ে গিয়েছি | এরকম একটি মামলা হল 9617851 1%8101751 
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8981)-এর মামলা-যাতে এ 88116-এর 187758172 101756০1 এবং 
/,/৫1:০1 €( তখনকার একজন খ্যাতনামা ইংরেজ (01)8168154 /৩০০/78110 ) 
দুজনেই আসামশ ছিলেন | 711600) 1750078009 (0০77781/-র নৌকা ভুবানর 
মামলা, হেমস্ত চক্রবতর 11501291706 61758 €২5৪--_-যে ঘামষলাগুলির কথা 
আগেই বলেছি-_এই সব মামলা 529০181 141-র সাহায্যে বিচার হয়েছিল । 


ভেবে দেখতে গেলে এই জু্রশব সাহায্যে বিচারের প্রথায জুরশদের যে 
কত অসুবিধে হব তা বলে শেষ কর কঠিন। যাঁরা আফিসে চাকরী করে 
দিনগত পাপক্ষষ করেন, তাঁদের না হয জং্ীশতে বসা পোমায। কিন্তু 
ব্যবসায়শ লোকদের জংবীতে বসতে গেলে হাজার রকম অসুবিধে ও ক্ষাতির 
মন্যে পডতে হয । বেচারাদের নাম ডাকার জন্যে দিনের পর দিন হাজির 
হতে হয। গিষে হয়ত দেখলেন যে সেদিন তাঁর ডাকই হল না। এ রকম 
&|৭ বাব ফিবে আসবার পর যে দিন তাঁব নাম ডাকা হল, সেদিন যদ্দি তিনি 
নরাতক্রমে একটি বড মামলা €17)81)118৫ হযে গেলেন ত ব্যস।-- 
কাজকম“ ফর্সা । একাদিক্রমে দিনের পব দিন তাঁকে 91118 000517655 
7০5 অর্থাৎ বেলা ১০টা থেকে ৪॥০টা পর্যস্ত কোটে হাজির থাকতেই 
ভবে | "তার আগে পরে নিজের কারবার সংক্রান্ত কতটা কাজকম তাঁর পক্ষে 
করা সম্ভব, সেটা সহজেই অনুমান করা যেতে পারে । 8৪7-এর সঙ্গে 
ত কোন কাজ-কারবান »তেই পাবে না। কারসত্রে অন্যান্য আফিসের 
সঞ্গে সংযোগ রাখাও অসম্ভপ | তাপ্পপর আনার যথাসময়ে হাজির হতে না 
পারলে এবং গরহাছিরের জন্যে উপযনুক্ত কৈফিরৎ দিতে না পারলে জরিমানার 
ভঘ আছে । এই সব নানা কারণে অনেক সমযে জনপীর কাজ থেকে অব্যাহতি 
পাওধার জন্যে দরখাস্ত পডে। এবকম একটু অসাধারণ রকমের পদুখা[নি 
দরখাক্তের কথা নীচে বলছি। * 

(১) 5৮৯০181 341/-তৈ কলকাতার একজন মহামহোপাধ্যায় পুণডত 
ছিলেন । তাঁর পাণুত্য, চরিত্র-বল প্রভৃতির খ্যাতি দেশ-বিদেশে রাষ্ট্র 
ছিল। [নি একবার দরখাস্ত করে বসলেন এই বলে যে তিনি বৈষ্ণব 
সম্প্রদায়ের লোক, তাঁর ধর্মমত অনুসারে অপরাধীর শাস্তি দেওয়ার মালিক 
একমাত্র ভগবান, তাঁর ধর্ম--জশবে দঘা ও ক্ষমা* এবং দেজন্যে তিনি 
কোনও আসামীকে দোষশ বলতে পারেন না; অতএব জবুরীর [লিষ্ট থেকে 
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যেন তাঁর নাষ কেটে দেওয়া হয। জজ সাহেব এ দরখাস্ত পড়ে বললেন যে 
প্রকাশ্য আধানতে এ রকম কথা বলা ৩০176617100 ০ ০০41 বা আদালত 
অবমাননার সামিল ; অতএব এ দরখাস্ত না-মঞ্জঃর হল । আমরা--অর্থাৎ 
সরকার-পক্ষ-কিতভু এ ভদ্রলোকটিকে চিনে রাখলাম | তারপর যতবার 
ভদ্রলোকের নাম ডাকা হযেছে, সরকার পক্ষ থেকে তাঁকে 05115785 করা 
হয়েছে । 0০189116185 করা মানে সেযাত্রা ভদ্বলোক আর জ:রশতে বসতে 
পাবেন না। এই ভাবে তাঁকে আর কখনও জ্রীতে বসবার সুযোগ দেওযা 
হয় নি। 

(২) আর একবার ০০115 50৪৩৮এর এক বড় সাহেব খুব বড় এক 
ইংরেজ 621১ 1০5৩ & 1101926 505০151156-4র ০৪16166৪৪ দাখিল করে 
দরখাস্ত করলেন এই বলে যে তিনি একেবারে কানে শোনেন না, অতএব কে 
কি বলছে বুঝতে পারেন না* এ অবস্থায তাঁর পক্ষে ০০1150161019451) 
জুরীর কাজ করা অসম্ভব, অতএব জুরীর 15৫ থেকে তাঁর নাম যেন কেটে 
দেওধা হয়। তাঁর দরখান্তড যখন পেশ হল, তখন তশকে ডেকে জজ সাহেৰ 
গোটাকতক প্রশ্ন করলেন এই ভাবে-_ 

১। আপনি এই দরখাস্ত করেছেন ? 

বড় সাহেব কানের পেছনটা হাত দিয়ে চেপে কানটাকে সামনের দিয়ে 
এগিয়ে এনে, যেন-_কি বলা হয়েছে বুঝবার চেষ্টা করছেন, এই রকম একটা 
ভাব দেখিয়ে জিজ্ঞাসুভাবে ঘাড় নেড়ে এমন একটা ভঙ্গি করলেন যার একমাত্র 
অর্থ এই দাঁড়ায়--“আপনি কি বলছেন আমি ঠিক শুনতে পাচ্ছি না- দয়া 
করে আর একবার বলবেন কি?” তারপর জজ সাহেব আরও ৭।৮টা সাধারণ 
প্রশ্ন করলেন, ভদ্রলোক সত্যিই কালা কিনা পরাক্ষা কুরবার জন্যে । প্রশ্রগলি 
এই রকম ছিল £-_ 

(২) আপনার আফিসের ঠিকানা কি 1 যি 

(৩) আপশি আজ কটার সময় কোর্টে এসেছেন 1"*"ইত্যাদি ইত্যাদি । 
জজ সাছেবের প্রতিটি প্রশ্নের পরেই কিন্ভু ভদ্রলোক কোন জবাব না দিযে এ 
একই ধরণের জিজ্ঞাল্লা-সৃচক ভষ্চি করে জানালেন যে তিনি কিছুই বুঝতে 
পারছেন না। মিপিট দশেক ধরে এরকম পরণক্ষার পরে জজ সাহেব যেন 
কতকটা হতাশ ভাবেই আগে যে ভাবে ও ম্বরে কথা বলছিলেন সেই ভাবেই 
বললেন--1 5৪৬ 7০৬ ৪1৬ 1538117 ৫৪৪6--অর্থাৎ আমি বুঝতে পাচ্ছি যে 
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আপনি বাস্তবকই বধির । জজ সাহেব একথা বলামাত্রই ভদ্রলোকের মুখ 
থানা খনব উৎফল্জ্প হয়ে উঠল এবং তিনি চেচষে ঘাড় নেড়ে বলে উঠলেন__ 
78015 5০১ 11 ৮০1৭-_অর্থাৎ হুজুর, একথা খাঁটি সত্য । সঙ্গে সঙ্গে 
কোটের মধ্যে হাসির রোল পড়ে গেল-_জজ সাহেবও সেই হাঞ্সিতে ফোগ ছিবে 
ভদ্রলোককে বললেন-_আপনার দরখাস্ত মিথ্যা এবং তা না-মঞ্জুর হল । 

সেই দিনই সেই বড সাহেবের নাম ভাকা হয়েছিল এবং তার পৰ 
একাদিক্রমে ৭৮ দিন তাঁকে মুখ হাঁড়ি করে জুরশতে বসতে হয়েছিল । 
সেটি একটি খুনের মামলা ছিল এবং জুরশরা একমত হযে আসামশকে দোমপ 
সাব্যস্ত করেছিল । 


1181) ০০এ৫-এ জ্কুরীদের নাম ডাকার ব্যাপারষ্টা একটু বুঝিষে বলি। 
35611117010 ০9০, 1110102116 0০৩, কলেজ, স্কুল প্রভৃতি থেকে 
সেখানকার লোকজনের নাম॥ পাম+ শিক্ষা-্দীক্ষা রোজগার ইত্যাদির বিস্তাবিত 
বিবরণ সংগ্রহ করা হয। তারপর সেই নাম থেকে বেছেকৃছে ২টী 115 
করা হয | উচ্চ-শিক্ষিত কিম্বা উচ্চ-পদস্থ লোকদেব নাম লিখে 395০121 
181) £15€ প্রস্তুত হয, আর বাকী লোকের নাম (০9101701) 18177 (50-এ 
থাকে । প্রত্যেক লোকের নামে একটি আলাদা নম্বর দেওধা হষঃ এবং 
সেই নামের একটি করে ০81 লেখা হয । প্রত্যেক নম্বরের জন্যে আবার একটি 
করে হাডের বা 1৬০+৮-র 0০০417651 অথবা [015 রাখা হয | 55519115-এর 
কাজ আরম্ভ হবার কিছুদিন আগে প্রত্যেক 58551915-এর জন্যে একটি 
করে ছোট 15 করা হয | সেই জুরীদের নম্বরের যে ০70৩1 বা 015০ 
আছে, সেগুলিকে (০৫০১-র মতন করে ৫7৪৬ করা হয অর্থাৎ টানা 
হয। যে নম্বরটি উঠল, 1/-115৫ থেকে সেই নম্বরের জ:রীর নাম লেখা 
হল । , প্রীত্যেক 58851915-এর জন্যে যে কজন জনুরীর দরকার হবে এ 
০41৩৫ বা 0156 ৫181 করে ততগুলির নম্বর তোলা গা 
তারপর সেই সেই নম্বরের জুরশদের সমন পাঠান হয়। এবং তাদের মায়ের 
081৫-গৃলি আলাদা করে রাখা হয। সেই সমন পেযে জুরীরা নির্ধারিত 
দিনে আদালতে হাজির হন। তখন এ আলাদা করে রাখা ০৪/৫-গুলি 
নিয়ে দ্বিতীয়বার ৫৮৪৬ করা হয়। 017৬ করার নিষম-ঠক যেমন 
একজোড়া তাস 51১86৬ করে বা ফাটায় সেই ভাবে 018 ০ এ] 
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596. এ ০81৫ কানা নিযে কযেকবার নিজে হাতে চালাচালি করে নেন। 
যেমন যেমন এক একখানা ০81৫ ওঠে, সঙ্গে সঙ্গে সেই ৫8৫-এর নামটা 
তখন ডাকা হয়। 

এই 'নাম "ডাকা? শির়ে £8177৫-এর একটি মজার গম্প পড়েছিলাম । 
এক কারবারী ভদ্রলোকের নাম 40)-$৮এ ছিল। তিনি একবার কোন 
এক গুরুতর অপরাধের জন্যে আদালতে অভিযুক্ত হন। 9855101 
০০1৮ তাঁর বিচার হবার কথা । জ;রীদের নাম ডাকের আগে তাঁকে 
আসামীর কাঠগড়ায় বন্ধ করা হযেছে । এ দেশের মত বিলেতেও 0184 
করে জুরীর নাম ডাকা হয় ।' সেই মামলার বিচারের জন্যে জুরী মনোনীত 
করার সযযকার প্রথম 7018-তে তাঁর নাম উঠেছিল এবং সেইমত যথা 
নিয়ষে তাঁর নামে সমন গিয়েছিল। দ্বিতীযবারের [078%/-তেও তাঁর 
নাম উঠল--যার অথ হচ্ছে এই যে এবার তাঁকে )4)/-8০৮-এ বসতে 
হবে। প্রকাশ্য আদ।লতে যখন ভদ্রলোকের নামটি ডাকা হল, অযনণি তিনি 
আসামীর কাঠগডার রেলিং টপকে 410) ৪০%-এ ঢুকলেন । কলে ত 
অবাক। কিন্তু আসলে ০০৪" 00-এর ভুলের জন্যে আসামীর 
পিজের নাম জুরী হিসেবে ডাকা হযেছে, গে কথাও ত ঠিক। জজ সাহেব 
বললেন-_-০০1 18116 85 081160 ০4০ 0) 1715016, 94 ০2116 
0) 7001 ০৬1) 5612 ৬1) 05 7০8 £60176 1709 080 8০১? 
অর্থাৎ তোমার নাম ভুলক্রমে ডাকা হয়েছে। তুমি ত নিজের বিচার 
নিজে করতে পার না। তবে জনরা-বক্সে তুমি ঢুকলে কেন? জবাবে 
আসামী বলেছিল''1) 10), ৬1161. 17) 181 ৮85 08119 ০৪০ | 
6811) 01916 10 985 & 50019 ০1 100 অথাৎ --ইধ্জদরঃ জুরার 
নাম ডাকা হতে আমি ভেবেছিলাম যে আমার বরাতটা বুঝি ফিরে গেল। 


॥ কয়েকটি অপংশ্লি্ ঘটনা 


১৯২৬ সালের নভেম্বর মাসে আমি ০1 011থথা। কোম্পানীর আফিস 
ছেড়ে কিছুকাল স্যার দেবপ্রপাদ সর্বাধিকারী মশায়ের সঙ্গে কাজ করি। 
তাঁর নাম বাংলা দেশে সবাই জানেন৮-তবে লোকে সাধারণত তাঁর 
2৮11 11ি-এর সঙ্গেই পারচিত। কিন্তু তিনি হাইকোর্টের একজন 
খ্যাতনামা /6৮০0116) ছিলেন এবং 11001১01200 19৬ 5০০0180/ ০1 
081০8৮৪-র 9165167 ছিলেন । তিনি আঁধকাংশ সময় রাজনৈতিক ও 
অন্যান্য নানাবিধ ব্যাপারে জড়িয়ে থাকতেন বলে সবসময় তিনি কলকাতায় 
কেন, ভারতবর্ষেও থাকতেন না-বাইরে বাইরে ঘুরতেন। অথচ তাঁর 
আফিসটিও চালু ছিল এবং সেখানে মামলা-মোকদ্দমার কাজ হত। ১৯২৬ 
সালের নভেম্বর থেকে ১৯২৮ দালের ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত প্রায় দুবছর কাল 
আমি তাঁর সহকারণ হযে তাঁর আফিসেব কাজকম দেখাশুনা করতাম। সে 
সময় তাঁর আফিসে বসেই আমার নিজের কাজকম্গুলিও করতাম । আমাদের 
দুজনের বসবার ঘরের মাঝখানে একটি কাঠের চ8010107 ছিল । 

একদিন আমার ঘরের টেবিলে বসে আম কাজ করছি, এমন সময এক 
ভদ্রলোক কতকগুলি কাগজপত্র নিয়ে এলেঘ। তাঁর কাগজপত্র দেখে আর 
কথাবার্তা শুনে বুঝলাম যে তাঁরা চার ভাই, বাপ *কয়েকখানি বাড়ী ও 
কোম্পানীর কাগজ রেখে মারা গেছেন এবং সব-শুদ্ধ এ পৈত্রিক সম্পাত্বির 
দ্রাম হবে তখনকার দিনে প্রান ৪ লাখ টাকা । একথানি ছোট বাড ছাড়া 
সমস্ত স্াবর অস্কারর সম্পত্তিই তাঁরা আপোষে ভাগ করে নিতে প্রস্ত;ত। 
ঘত গোল সব হল এ ছোট বাড়ীটি নিগ়্ে--এ খানার ওপরেই চার ভাইয়ের 
সকলেরই রোখ চেপে গেছে, কেউ সেখানকার দখল ছাড়বেন না। হাজার 
অসুবিধে সত্তেওও চার ভাইই সেই বাড়ীতে থাকেন এবং দিন-রাত খর্ঠটনাটি- 
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ব্যাপার নিয়ে পরম্পরকে গালাগালমন্দ করেন ও ঝগড়া করেন । ভদ্রলোকের 
সঙ্গে কথাবাত্তণা বলে বা তাঁর কাগজপত্র দেখে এরকম মনোবৃত্তির কোন 
কৈফিয়ৎই খএজে পেলাম না| বাড়শখানার দাম ২৫।২৬ হাজার টাকার বেশশ 
হবে না। আমি ভদ্বলোককে জিজ্ঞাসা করলাম-_-এই বাড়শর ভিতে কি 
আপনারা কেউ গুপ্তধন আছে বলে মনে করেন? ভদ্রলোক “না” বলতে 
আমি তাঁকে বোঝালাম যে 18100197-এর মামলা দায়ের করলে প্রথমে 
একজন (০7111551017৩1 নিযুক্ত হবেন, তারপরে 678175৪1 সব মাপজোপ 
করে %818801০917 অর্থাৎ মহল্য-নিধধারণ করবেন । এবং বাঁটোয়ারার 
খসডা গুস্তত করবেন--এ 'সবে অনেক টাকা বেরিরে যাবে। তাছাড়া 
পরস্পরের মধ্যে যে রকম ঝগড়া দেখা যাচ্ছে তাতে মনে ভয় প্রত্যেক পক্ষই 
অপর তিনজনকে অপদস্থ করবার জন্যে বড় বড় কেশীসুলশ নিযুক্ত করবেন 
এবং "ভাতে করে এক এক দিনেই এক এক ভাইয়ের মামলার খরচ সাত 
আটশ টাকার বেশশি পড়ে ঘাবে । আমি ভদ্রলোককে হিসেন করে দেখিষে 
দিলাম যে প্রথম কোটেহি প্রত্যেক পক্ষের ৩।৩॥০ হাজার টাকা করে-_অর্থাৎ 
চার ভাইয়ের মিলে মোট ১৩1১৪ হাজার টাকা খরচ হবে। তারপরে 
£1৩০1, তারও পরে 87147 ০2০9001--এ সব ত আছেই ;ঃ তাতেও আরও 
৯০।১২ ভাজার টাকা । শেষে ৪ ভাইয়ের এক ভাই যেদিন বাড়ধখানা 
পাবেন, লেদিন হিসেব করলে দেখতে পাবেন যে বাড়ীখানার দাম কিম্বা 
'তার চেয়েও বেশ টাকা মোকদ্দমা খরচ বাবদ ঘর থেকে বেরিয়ে গেছে। 
তার চেয়ে ভাইদের মধ্যে ৩ জন যদ এ ছোট বাড়শখানার ওপর নিজের 
নিজের দাবশ ছেডে দেন, তাহলে লোকসান ত হবেই না উপরস্তু লাভটা 
হবে এই £ 

১। একটি পয়সাও মামলা খরচ হবে না--তার মানে ২৬ হাজার টাকা 
বেচে যাবে । 

২। যাঁরা এ বাড়ী পাবেন না, সেই তিন ভাই প্রত্যেকে ৬।৬।০ হাজার 
করে নগদ টাকা পাবেন। 

৩। যাঁরা বাড়ীখানা ছেড়ে দেবেন, সে তিন ভাইয়ের এটাই যথেষ্ট 
পরিতৃপ্তির কারণ হবে যে তাঁদেরই মায়ের পেটের এক ভাই বাড়ধখানার 
মালিক হয়ে ভোগন্দখল করছেন । 

৪ | নগড়া-ঝাঁটি মিটে গেলে সকলেই মনে মনে শাস্তি-লাভ করবেন। 
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মনে হল ভদ্রলোক যেন আমার কথায় রাজীহয়ে গেলেন। আমি 
অবিশ্যি তাসস্তেবও বললাম--ভেবে দেখুন । আর যদি না মেটে, আমরা 
তআছিই। যখনই হুকুম করবেন মামলা ঠুকে দেব,-এ আর বেশশ 
কথা কি? 

ভদ্বলোক বেঁরয়ে বাবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই সর্বাধিকারশ মশাই তাঁর 
পাশের কামরায় 6৪5 01917-এ শুয়ে শুয়ে আমাকে ডেকে জিজ্ধেস 
করলেন--বলি, ও বিনোদ, এ 57911716921 1০641-টি কাকে দিলে? 
আমি তাঁর ঘরে গিয়ে দেখলাম যে তিনি হাসছেন । নললেন-_-ত্তোমবা 
ছেলেমানুন | এইটে এখনও বুঝলে না যে*যশতক্ষণ মিট-মাটের সম্ভাবনা 
থাকে, ততক্ষণ কি কেউ ঘরের কেলেঙ্কারশী বাইরের লোকের কাছে প্রকাশ 
করে? যে একেবারে কাগজপত্র নিয়ে তৈরণ হয়ে এসেছে মামলা রুজু 
করবে বলে-সে কি আর খরচের ভযে পেছপাও হবে,_না দুটো আধ্যাত্মিক 
কথা শুনে বিবাগী হযে সংসার ছেড়ে চলে যাবে? আমি বললাম-_না 
স্যার, আমার মনে হয লোকটি তার ভুল বুঝতে পেরেছে এবং বাড়খ 
ফিরে গিয়ে তার ভাইদের সঙ্গে ব্যাপারটি মিটিয়ে ফেলবে । এবার 
তিনি জোরে হেসে উঠে বললেন-_তুমি ঠিক দেখবে যে সাত দিনের মধ্যেই 
সে অন্য £৫০০17৩-কে দিষে মামলা রুজ্ন করে দিযেছে-_মাঝ থেকে তুমি 
একটি বড় মামলা ছেড়ে দিলে । 

সাত দিনও গেল না! তিন দিন বাদে চার দিনের দিনই দেখলাম যে 
আমার আফিসের প্রায় সংলগ্ন অপর এক 0০117) আফিল থেকে পেই ভদ্রলোক 
মামলা রুজু করে দিয়েছে ! 


ভাইয়ে শ্ভাইয়ে অনেক মামলাই দেখেছি এবং তাতে করে কতকগুলি 
বধি“্চু পরিবারকে একেবারে নষ্ট হয়ে যেতেও দেখেছি । একবার এরকম 
একটি মামলা যখন হাইকোর্টে চলছিল, তখন আমি সে কোর্টে উপস্থিত 
ছিলাম । জজ সাহেব ইংরেজ হলেও দ:*পক্ষের কৌ*সুলীদের বললেন-_ 
«এ মামলায় ত? দেখছি এ কোটে“র বড় বড় কৌত্পুলশ প্রার সবাই রয়েছেন। 
আপনারা সকলে মিলে এ মামলাটি মিটিয়ে দিয়ে এতবড় একটা বনেদশ 


আইনেন্ন ছুনিয়! ১৪৪ 


ঘরকে নষ্ট হয়ে যাওয়া থেকে রক্ষা করতে পারেন না?” তখন কৌসুলীদের 
মধ্যে একজন হাসতে হাসতে জবাব দ্িলেন--পহুজুর+ যিটমাটের চেষ্টা 
বহুদিন বছুরকমেই হয়েছে । কিম্তু এ মামলা ত আর মেটবার জন্যে 
আদালতে আসে নি।” তার কারণ হিসেবে তিনি নিজের ভাষায় বলে- 
ছিলেন--+২৮০৬ [0105191৬111 ৮০ 70168554 10 16107161091 1102 
৮0611 010000915 901076 (0 12, (765 20200684115 0০০০106 0:0961615- 
11)-1957,17 


আর একবার 0০: থেকে যামলা মেটাবার চেষ্টা দেখেছিলাম । 

মেছোবাজার অঞ্চলে একটা গলির মধ্যে এক ভদ্রলোকের কয়েকখানা 
পৈত্রিক বাড়শ ছিল। গলিটি বড় রাস্তা থেকে খানিকটা উত্তরমুখো গিয়ে 
একটি সমকোণ হয়ে পশ্চিমে ঘুরে গেছে । মনে করুন ভদ্রলোকের নাম 
প্বাড়ুয্যে মশাই” | গলির পুব দিকে প্রথম তিনখানি বাড়শ দ্তাঁর। তারপর 
আবার পশ্চিমে বেকে গলির উত্তর দিকের দুখানা বাড়ী তাঁর । সমকোণের 
ঠিক কোণের বাড়শখানি অন্যলোকের ছিল | এই বাড়ীশখানি হাইকোটের 
নশলামে ওঠে। সেসময় বাড়ীখানি কেনবার জন্যে “বাঁড়ুয্যে? মশাই নশলাম 
ডাকতে গিয়েছিলেন ; কিন্ত; অন্য পাড়ার এক “মুখুজ্যেঁ মশাই নশলাম 
ডেকে নিলেন-বাঁড়ুয্যে মশাই পারেন নি অতদুর ডাকতে ? 

তারপর মুখ,জ্যে মশাই যখন বাড়খানি মেরামত করবার জন্যে মিস্ত্রি 
লাগালেন তখনই গোলমাল আরম্ভ হল + বাঁড়ুজ্যে মশাই নানারকম বাধা 
বিদ্বের সৃষ্টি করতে লাগলেন । গালাগালমন্দ ত দিনরাত লেগেই ছিল । 
বাঁড়ূজ্যে যশাইয়ের বয়স ছিল পঞ্চাশের ওপর ১* আর মুখুজ্যে মশাইয়ের 
দুটি ভাগ্নে ছিল--তাদের বয়স ২০ বছরের বেশশ ছিল না। তাদের একজনের 
নাম ছিল “কে্ট'। একদিন মুখুজ্যে মশাইয়ের অনার মত একাঁঢ নতুন 
গঞ্গাজলের ০4560 দোকান থেকে মুটের মাথায় এসেছিল- কিন্ত; পরে 
সেটির আরব কোন খোঁজ পাওয়া যাচ্ছিল না। শেষে কেন্ট বাঁড়ুজ্যে মশাইয়ের 
বৈঠকখালার মধ্যে ঢুকে গিয়ে 0554৩:0-টি টেনে বার করে নিয়ে আসে । 
তাইতে বাঁড়ূজ্যে মশাই কেম্টকে মেরেছিলেন-কিন্ত; ফলে কেন্টর হাতে 
এমন মার খেয়েছিলেন যে ডাক্তার ডাকতে হয়েছিল | 


১৪৫ আইনের ছুঙ্গিদ্ব 


এ ছটনা হয়েছিল ১৯৩৪ সালের আগে--যখন ব্যান্কশাঙ্দ কোট ও 
জ্োড়াবাগান পুলিশ-কোর্ট আলাদা আলাদা ছিল । এ ঘটনার পর দুপক্ষই 
গিয়ে জোড়াবাগান পন্লিশ-কোর্টে নালিশ করল । হাকিম বাঁড়জ্যে যশাইকে 
ধমকে বলেছিলেন,--”"আপনি বুড়ো মানুষ, প্রথমে এদের /0480তাথে চুরি 
ত করেইছেন, তারপর আবার আপনার ছেলের বয়েসদের সঙ্গে মারিউ 
করেছেন । আপনারই সাজা হওয়া উচিত।” বলাবাহুল্য, সে বাজা যামন্দা 
দুটিই মিটে গিয়েছিল । 

তারপর থেকে বাঁড়জ্যে মশাই লেগে রইলেন কি করে মুখুজ্যে যশাই ও 
তাঁর ভাগ্নেদের জব্দ করবেন এই চেষ্টায় | সুযোগও জুটে গেল । দৌলের 
দিন কেন্ট তার সমবয়সণদের স্চগে এ গাঁলির মধ্যে হোলি খেলছিল । বাঁড়জ্যে 
মশাই এমনভাবে ঘর থেকে বেরিযে এলেন যাতে কেম্টর পিচতকিরির রঙ 
তাঁর গায়ে লাগে । গাষে ও কাপড়-চোপড়ে রঙ্‌ লাগতেই বাঁড়ুজ্যে মশাই 
চিৎকার করে পাডা ফাটিযে ফেললেন । সচ্গে সচ্গে--মনে হয় আগের 
বন্দোবস্ত মত-বাঁড়জ্যে মশাইয়ের ঘরের ভেতর থেকে দু'জন লোক লাঠি 
নিষে কেন্টকে মারতে তেড়ে এল | কেম্টর দল তাদের হাতের লাঠি কেডে 
নিষে তাদেরই কজনকে উত্তম-মধ্যম প্রহার লাগিষে দিল । ফলে জোড়া বাগান 
কোটে" নালিশ রুজু ছল এবং মুখুজ্যে মশাই, কেম্ট এবং তার ভাইয়ের 
নামে সমন হল । আসলে যারা মেরেছিল, তাদের কারও নামে নালিশ ছিল 
না। আমি তখন 02: 1718%91॥ কোম্পানীর অফিসে কাজ করি । মুখুজ্যে 
মশাইযের তরফে মামলার দ্রিন জোড়াবাগান কোর্টে হাজির ছিলাম। 
মামলা ভাক হতেই বাঁড়ুজ্যে মশাইকে ফরিয়াদ ও কেম্টকে আসামশদের মধ্যে 
দেখে হাকিম চিনতে পারলেন । তিনি বাঁড়ুজ্যে মশাইকে বললেন,_-“আপনি 
আবার এই ছেলেদের সঙ্গে মারপিট করেছেন ?* বাঁড়ুজ্যে মশাই জোভ 
হাতে জবাব দিলেন_-“হ্জ-র, ধমণবতার, আমার কোনও দোষ নেই। 
দোলের দিন আমায় রঙ দিযে ভত লাজিয়ে ত দিরেছিলই; উপর 
প্র কেম্টা ব্যাটা আমাকে মেরে মেরে ওর নিজেরই এক জোড়া 
ঠন-ঠনের চটি ছিশডে ফেলেছে ।” হাকিম খুব রেগে উঠে বলঙলন,“সে সব 
আমি শুনতে চাইনা । আপনি ব্ডো মানন্ষ, যদি মামলা না মেটান, আমি 
উভয় পক্ষের নামেই ১০৭ ধারা করব 1” ১০৭ ধারা করামানে শাস্তিরক্ষার জন্যে 
জামশন-মুচলেকায় আবদ্ধ করা। ভম পেয়ে গিয়ে বাঁড়[জ্যে মশাই তখনই 


৪ 


আইনের ছুনিয়। ১৪৬ 


কেম্টকে বললেন--পকেম্টঃ মামলাটা মিটিয়ে নে, বাবা।” কেম্ট সঙ্গে 
সঙ্গে আসামীর কাঠগড়া থেকেই অকল্লানবদনে জবাব দিল--"নতুন চটিক্ন 
দাম দিয়ে দাও, এক্ষুনি মিটে যাবে ।” বাঁড়ুজ্যে মশাইয়ের ইংরেজশ-জ্ঞান 
দেখলাষ একটন অদ্ভুত রকমের । কেম্টর কথা শেব হওয়া মাত্রই তিনি 
হাকিমের দিকে ফিরে জোড় হাতে বলে উঠলেন,» ০৪: [700001, 
1৩ 105955 15 160806915 | বোধহয় কোন কোটে কোন উকশলবাবুকে 
এরকম কথা বলতে শুনে থাকবেন। ভাল লেগেছিল বলে মনে করে 
রেখেছিলেন-__মানে-বোঝবার চেষ্টাও করেন নি। সে যাই হোক, হাকিমের 
কিস্তু এর পর গাম্ভীর্য রাখা প্রায় অসম্ভব হয়ে উঠল। [তানি 
তৎক্ষণাৎ তাঁর খাস-কামরায় উঠে গিয়ে উভয়পক্ষের উচকিলবাবুদের 
ডেকে বলেদিলেন যে দশ মিনিটের মধ্যে মামলাটি যদি না মেটে, তা হলে 
(তনি নিজে থেকেই উদ্ভষপক্ষের নামে ১০৭ ধারার 7019০99৫855 আরম্ভ 
করবেন । ফলে সেদিনই মামলাটি [মিটে গেল । বাঁড়ুজ্যে মশাই আর কোন 
দিন পুলিশ-কোর্টে নালিশ করেন নি। হাইকোর্টে 'ন্য খেলা খেলেছিলেন । 


কায“সত্রে কলকাতা সভরের এবং মফঃস্বলের 'অনেক আদালতে ঘুরেছি 
এবং তখনকার প্রায় সকল বড় বড় উিল-কৌম্পুলশীর সঙ্গে সহকারিতা 
করেছি । একটি মোকদ্দমায় আমার 960401 ছিলেন খুব নামকরা একজন 
উদিল। তাঁর অভিজ্ঞতা, আইনের জ্ঞান, স্মরণশক্তি ও সহজ-বৃদ্ধির খ্যাতি 
অনেকদিন ধরেই শুনেছিলাম | কার্যক্ষেত্রে দেখলাম যে যদি অল্পকথায় 
তাঁকে কোন মামলার বিবরণ মোটামুটি লুঝিয়ে দেওয়া যায় তাহলে 
নথশপত্র না দেখেও তিনি আদালতে দাঁড়িয়ে এমনভাবে বক্তৃতা করতে 
পারেন যে কেউ বুঝতে পারবেন না যে তিনি একখানি কাগজও চোখে দেখেন 
নি। এ মোকদ্দমায় সাক্ষর জবানবন্দী ইত্যাদি সব আমিই করেছিলাম । 
তিনি একখানি কাগজও দেখেন নি। মিনিট দশ বার আমার কাছ থেকে 
মামলার বিবরণট্ি শুনে তিনি বক্তৃতা পুরু করে দিলেন । মাঝে মাঝে 
প্রয়োজনমত কাগজপত্র তাঁর হাতে এগিয়ে দিচ্ছিলাম, তখন তিনি হাকিমকে 
সেইটনুকু পড়ে শুনিয়ে দিচ্ছিলেন এবং তা শেষহুবামাত্র আবার তাঁর নিজের 
মতে পুরোদমে বক্তৃতা সুরু করছিলেন | এই অবস্থায় আমি. একবার 


১৪৭ আইনের হুনিয়! 


তাঁকে চুশি চুপি বলি,-70060 9 110105৩0 ০01 10166000700 09106 
00878 ০৫ 0৩ £০০৫ তিনি আমার কথাগুলির পুনরাবৃত্তি না করে 
একটু রঙ ফলিয়ে বলে উঠলেন-77521) %/৩ 28৬5 জাভা 100০৩ ০06 
00117500100 0০0 6245 0188185 ০£ 006 5০০95. তাঁর্কে আর বেশশদহর 
এগোতে না দিয়ে তাঁর জামা ধরে টেনে তাঁকে থামিয়ে দিয়ে তাঁর কাণে কাণে 
বললাম--০০০-টা ৮7106 ছিল না, %০78119 দেওয়া হয়েছিল । তিনি 
তখনও 10090 20০1০৪-এর ভাবে বিভে।র । আমার কথাগুলো সম্পর্ণ 
হৃদয়ঞ্গম না করে অনায়াসে বলে গেলেন--৯/16690 বি ০1০০ ৮/25 5167 


6108115, ৯1], 
গত 


১৯৩১-৩২ সালে রাজান্রোত (98410017) প্রচারের অভিযোগে অসংখ্য 
মামলা হয়েছিল | পেই সব মামলাম অনেক সময়ে মফংস্বল থেকে বড় নড 
উকিল এসে আসামশদের পক্ষ-সমর্থন করতেন। একদিন একটি মামলায় 
তারকবাবু আর আমি সরকার পক্ষে হাজির হযেছি-__আসামশ-পক্ষে আছেন 
মফ:স্বলের এক প্রবীণ উদ্কিল। সেই মামলায় আইনের পংক্ষ-বিচারের 
প্রর়োজন ছিল । তারকবাব একটি একটি করে কতকগুলি নজশর দেখালেন । 
যেমনি একটি নজশর খুলে তার নাম ও বিবরণ বলা হচ্ছিল অমনি নেশ 
অনভ্ঞার ভাব দেখিয়ে আসামশর উলবাবু বলে উঠছিলেন+--01. 1 1 ০817 
10926 19৬ 1 1005 7০9০1, দুট্তিনবার এরকমভাবে বলার পরে তারকবাবহ 
বেশ একটু রেগে গিয়েই বললেন-া ঠিঃ৫১ 713 [1670 0971169 10015 [৪ 
17 1719 0০901911102) 17. 119 10580 ! তবে ওপক্ষ একট নিরম্ত ভল | 


সাক্ষণ্চের জবানবদ্দীতে অনেক সময় অনেক পকমের মজার কথা শননতে 
পাওয়া যায়। 7860150. 10555 (শেখান সাক্ষী) খুব ববাদ্ধমান্ত ও 
[বিচক্ষণ না হলে অনেক সময় ধরা পড়ে যায় যেঃ সে তার জবানবন্দী মুখস্ত 
করে এসেছে । যাঁরী প্রভাত মুখুজ্যের “নবীন সন্গ্যাসী” গড়েছেন, তাঁদের 
মনে থাকবে যে চতুর-চুভ়ামাণ গদ্াই পাল মালীকে রমণ ঘোষের সম্বন্ধে 
[মখ্যে কথা বলতে শিখিরেছিল এইভাবে যে রমণচন্্ব ঘোষ, গলার চাদর, 
বগলে ছাতি"*ইত্যাদি | কিন্ত; বলবার সময় এই শেখান সাক্ষী গুলিয়ে ফেলে 


আইনের হুনিয়! ১৪৮ 


অল্প বঙ্গনে বলে গিয়েছিল,রামচস্দ্র ঘোষ, বগলে চাদর" 'ইত্যাদি। 
মুখস্থ করা জিনিষ পরে ওপরাতে গেলে ও জাতাম্ সাক্ষীর কথাপহলো 
অনেক নম্নয়েই ওলট: পালট হয়ে যাস । সাক্ষশী একট বোকা হলে 
দেখা গেচ্ছে যে এবই কথা বারবার ঘুরিয়ে ফিরিয়ে জিজ্ঞাসা করলে প্রায়ই সে 
উচ্টো-পাষ্টা জবাব দিয়ে ফেলে । 


আদালতে সাক্ষী দেওয়া ছাড়াও অনেক সময় কোন কারণে ঘাবড়ে গেলে 
মুখস্থ করা কথাগুলো বলতে গিয়ে ওলট পালট হয়ে যায়। পাঠশালাগ্ন 
বা ইঙ্কুলে পড়া বলতে গিয়ে ছেলেদের অনেক সময় এরকম হতে দেখা 
গেছে। প্রথমবার ম্টেজে নামতে গিয়েও অনেকের এরকম হতে শোনা 
গেছে । একবার পাড়াগাঁয়ে এক সখের দলের থিয়েটার হবে-কিস্ত€ গর্দাইকে 
কেউ কোন “পাট” দিতে চায় না। শেষে অনেক কাকুতি-মিনতি করে 
এবং নগদ ১০২ চাঁদা দিয়ে রাজগুরুর ৪1৬ লাইনের “পাট” সে পেল। 
প্র পাঁচ লাইন সে পাঁচ-পাঁচে পর্শচশ দিন ধরে মুখস্থ করল। আভিনয়ের 
দিন রাত্রে-দর্শকদের মতে জোর অভিনয় হচ্ছে_-শত্র; দেশ আক্রমণ 
করেছে, রাণী রাজাকে বার-বেশে সাজিয়ে দিয়ে হাসিমুখে যুদ্ধক্ষেত্রে 
পাঠিয়ে দিয়েছেন । কিন্তু রাজা চলেযাবার পর তিনি একেবারে ভেঞ্গে 
পড়ে, ধুলায়_অর্থাৎ ষ্টেজে--শুয়ে পড়েছেন | এই সময় “রাজগুরু'র 
প্রবেশ করে বলবার কথা--রাণী, রাণী, শুয়েছ ধহলায়? ধর বৎসে 
বিজ্ববল শিবের প্রসাদ।” কিন্তু রাজগুরঃ*র প্রবেশ আর হয় না! গঞ্দাই 
একবার 58৪£০-এর *178$-এর পাশ দিষে পাঁচখানা গাঁয়ের লোককে 
একসঙ্গে 5658৫-এব। দিকে হাঁকরে তাকিয়ে থাকতে দেখে এমনই 
ঘাবড়ে গিয়েছিল 'যে *%/17£5-এর পাশে সেজেগুজে কমগুলু স্ঘাতে 
দাঁড়মে ঠকৃঠক্‌ করে কাঁপছিল--কিছুতেই 58৪8০-এ ০৪৩৬1, হতে 
পারছিল না। শেষে ম্যানেজার তাকে সেখানথেকে অত্যন্ত অসম্মানজনক- 
ভাবে 5888৪-এর মধ্যে ঠেলে দেওয়াতে সে ধরা ও কাঁপা গলায় বলে 
ফেলল --প্রাণী, বাণ”, ধুয়েছে শহলায়? ধর বৎসে শিবদল বিল্বের 
প্রসাদ ।*--বলেই কমগুলুটা রাণীর মাথায় আছড়ে ফেলে ধিয়ে উল্টো 
দিক দিয়ে স্টেজ থেকে বেরিয়েই ভোঁ-দৌড়__একেবারে পুকুরের পাড়'? 


১৪৯ ' আইনের ছুনিয়া 


এরকম ঘাবড়ে যাওয়ার এক মজার গল্প আমরা ছেলেবেলায় শুনেছিলাম । 
ইংরেজ রাজত্বের সময় ইংলগ্ডের যুবরাজ অর্থাৎ ৮100৬ ০6 ৬4215 তিনবার 
ভারতবষে' আসেন । প্রথম আসেন---0395৪1) ৬1০০11৪-র রাজত্বের সময়কার 
যুবরাজ, যিনি পরে সম্রাট সম্তম এডওয়ার্ড হয়েছিলেন । সপ্তম এডওয়ার্ডের 
রাজত্বকালে সম্রাট পঞ্চম জজ" তখনকার যুবরাজ “হিসেবে এদেশে 
এসেছিলেন ; এবং পঞ্চম জজের রাজত্বকালে এখনকার 00165 ০ ৬/270501 
তখনকার ইংলগ্ডের যুবরাজ হিসেবে ভারতবর্ষে এসেছিলেন । 
সপ্তম এডওয়ার্ড যখন যুবরাজ হিসেবে এদেশে এসেছিলেন, তখন [তিনি 

অনেক জায়গার ঘ্দরেছিলেন এবং অনেক কিছ্চই দেখেছিলেন । এমন কি 
কলকাতার কোনও এক সম্ভ্রান্ত বাঙ্গালী ভদ্রলোক তাঁকে বাড়ীতে নেমন্তন্ন 
করেছিলেন । সেখানে তাঁকে পদ্ণানশীন মেয়েদের পক্ষ থেকে এক 
অভিনন্দন দেওয়া হয়েছিল । সেই ঘটনা কাবিবর হেমচন্দ্ব বন্দ্যোপাধ্যায় 
তাঁর “বাজী মাৎ” কবিতায় স্মরণীয় করে রেখে গেছেন । আধুনিক পাঠক 
পাঠিকা মহলে হেমচন্দ্ের কবিতার কদর কম বলেই মনে হয়। আমি 
সাহিত্যিকও নই, সাহিত্য-সমালোচকও নই ; তাই আজকাল ওসব জিনিষের 
+/৯015581” আছে কি নেই কিম্বা যি না থাকে ত' কেন নেই--এ সব কথার 
জবাব আমি দিতে পারব না। শুধু লোভ সামলাতে না পেরে “বাজী মাত” 
কতিতাটি থেকে কয়েকটি লাইন নখচে তুলে দিলাম 2 

“ধন্য হে মুখুজ্যে ভায়া বলিহারি যাই । 

বড় সাপটা দরে মাৎ করিলে খেতাপ পাস, এস, আইগ॥ 

হেদে ও সহরবাসী, আর কি হানি হাসবে প্রেড়ো” বলে 

দেখনা চেয়ে বকুল তলায় দাঁড়িয়ে রাণীর ছেলে ॥ 

চৌঘুড়িতে সঙ্গে ক'রে সাদা মো-সাহেব । 

নাড়শটেপা ফেয়ার সাহেব বারলেট নাকেব । 

আর জ্কন লো ঘোমটা খোল কবির কথা রাখো । 

“লাইট” পেয়ে প্রাইট” ভয়ে পার হওলো সাঁকো । 

ভয় কি তাতে, লঙ্জা কি তায়, কাল ব্দন-খানি | 

দেখবে খালি চক্ষে চেয়ে যুবা নপমনি | 

কক্জা তুলে দেখবে বাজ. দেখবে কাণের দুল, 

দেখবে কণ্ঠ, কণ্ঠহার পিঠের বাঁপাকুল ॥ 


আইনের তুনিয়। ও । ১৫ 


আয় এয়োগণ করাব বরণ পরে চরণ চাপ-_ 
শিবের বিয়া নয়লো ইহা ধরবে নাকো সাপ । 
এগিয়ে এস বড়ঠাকরুণ, সাত পোয়াতণর মা। 
তক্ত পাবেন তোমার তিনি তাও কি জাননা? 


ভয়করো না একলা আমি দেখতে নাহি চাই। 
রাজার ছেলের আবডালেতে উশক মারব ভাই ॥ 
আমি- স্বদেশবাসী আমায় দেখে লজ্জা হতে পারে । 
বিদেশবাসা রাজার ছেলে লঙ্জা কি লো তারে ॥ 
বলতে কথা বাছা বাছা কম ফুলের ঝাড। 
ঘেল্লে আসি রাজকুমারে ভাউ্‌লো কবির ঘাড় ! 
হীরার ঝলস, সোনার কলসঃ হাত ঝুমকার বোল । 
হুল হুল উল ধঙহনি শাঁখের গগুগোল ॥ 
বারাণসীর খসখসানি উঠলো মহাধৃমে | 
মারবেলেতে মলের ঠমক্‌ বাজলো রুমে রূমে || 
কবি হৈল হতভোম্বা হিন্দুর পন্দ্া ফাঁক । 
পালিয়ে যেতে পথ পায় না ঘোরে কলর চাক ॥, 
বাঞ্গালায় বিশে পৌষ বড় পুণ্য দিন | 
বাত্গালশ কৃলকামিনশ হুইল স্বাধীন ।” 
এই *২০শে পৌষ” ছিল ইংরেজ ১৮৭৬ সালের জানুয়ারশ মাসে । উপরের 
কবিতা পড়ে কারও যদ্দি 6৪৫ 6৪&$ বলে মনে হয়, তাহলে আমি পুরণো 
আমলের কির দোষ-ত্রুটির জন্যে আধুনিক পাণঠক-পাঠিকার কাছে ক্ষমা 
চেয়ে নেব। $ 
এই হেমবাবুই আবার আর এক জায়গায় লিখেছেন 
ট «আমিছে ভারতে বৃটন-কুমার, 
শুন হে উঠিছে গভশর বাশ, 
গগন ভেদিয়া, "জয় ভিক্টোরিয়া 
রাজরাজেন্বরী ভারত-রাণণী |” 
স্প্রবং সেই প্রসঙ্গেই ভারত মাতার মুখ দিয়ে বালিয়েছেন £ 


টি আইনের হুনিন্না 


শক ছেন পাতক করেছি তোমায় ? 

বল ওরে বিধি বলরে আমায় 

চিরকাল এই ভগ্রদণ্ড ধরি, 

চিরকাল এই ভগ্ন চুড়া পরি, 

দাস-মাতা বলি বিখ্যাত হ'ব ।৮ 

সে সময় কোন রকম স্বদেশী আন্দোলন আরম্ভ হয় নি। সে কারণ তখন 

যুবরাজের অবাধ গাতবিধির জন্যে কোনও সাবধানতার প্রয়োজন হয় নি। 
দেশের এই রকম নিরাপদ আবহাওয়ায় যুবরাজ নিঃশঞ্কচিত্তে ছাত্র-মহলেও ঘুরে 
বেড়িয়েছিলেন। এই স্তরে তিনি শিবপুর ইঞ্জনিয়ারিং কলেজেও 
গিয়েছিলেন । কলেজের কতর্তপক্ষ যুবরাজের অভ্যর্থনার উপযুক্ত বন্দোবস্ত 
করেছিলেন । এ ইঞ্জনিয়ারং কলেজে যত যন্ত্রপাতি ছিল তার 
প্রত্যেকটির হেফাজতে একজন করে ছাত্র মোতায়েন করা হয়েছিল । ছাত্রদের 
শিখিয়ে দেওয়া হয়েছিল যে যুবরাজ কোন্ন প্রশ্ন করলে জবাবে যুবরাজকে 
"০8৮ ০791 1115181)655” বলে সম্বোধন করতে হবে । ৮11512010 
0০০1711১855 নামে যন্ত্রটির কাছে যে ছাত্রটিকে রাখা হয়েছিল, সে সবে 15৮, 
/৪৪৫-এ ভর্তি হয়েছে । বেচারা সাতদিন ধরে মন্ত্রের মত কেবল মুখস্থ 
করেছে--0115078010 0০70193551০ 3০7৪1 11181178551” কিন্ত, 
যখন যুবরাজ এসে পড়লেন, বেচারার গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেল, বুক 
টিপ টিপ করতে লাগল । তার কাছাকাছি এসে যুবরাক্ত যেমন জিজ্ঞাসা 
করলেন «৬৬10 15 01151” অমনি বেচারা কাঁপতে কাঁপতে একট] 
তোতলামির ভঙ্গিতে বলে বসল--+ি০)] (০11855517০1 ৮-০- 
21151778010 11151711555 1” 


সাক্ষণ শেখানর ব্যাপার আদালতে কতবার কত রকম ভাবে যেধরা পড়ে 
গেছে তার ইয়ত্তা নেই । একবার এক মুখ্য অল্পবৃদ্ধি লোককে সাক্ষ্য দেবার 
জন্যে খুব করে শেখানর চেষ্টা হয়েছিল। শেখাবার ভার নিয়েছিল 


আইনের হুনিয়! ১৫২ 


তদ্বি-কারক নিজে, এবং তার মান্টারির গুণে ১নং ২নং ইত্যাদি প্রশ্রের 
জবাবে তাকে কি বলতে হবে তা পযন্ত সে বেচারাকে মুখস্থ করতে 
হয়েছিল। তার বক্তব্য ছিল যে সে ধুধের কেশ্ড়ে হাতৈ গোয়ালা-বাড়শ 
যাচ্ছিল । দুভাগ্যক্রমে প্রশ্ন করবার সময় সে-পক্ষের উ্িলবাবু--”হাতে 
কি ছিল ?* প্রশ্নাট প্রথমে জিজ্ঞাসা না করে জিজ্ঞাসা করেছিলেন--“্যাচ্ছিলে 
কোথায় ?” সাক্ষী সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিয়েছিল “দুধের কেন্ডে*--কারণ 
এঁটিই ছিল তার মুখস্থ হিসেবে প্রথম উত্তর । উফিলবাবু ত ঘাবড়ে 
গেলেন, কিন্তু; তদ্বির-কারক নাছোড়বান্দা | সেচপিচুপি উকিলবাবুকে 
বললে--“এবার হাতে কি ছিল? জিজ্ঞাসা করলেই সব ঠিক হয়ে যাবে। 
আমি একেবারে আচ্ছা করে তালিম [দয়ে দিয়েছি ; আপনি নিভ-য়ে 
জিজ্ঞাসা করুন । দেখবেন আর কোন গোলমাল হবে না।” উদিলবাবু 
তখন আশ্বস্ত হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন--হাতে কি ছিল ?” সাক্ষী নির্বিকার 
ভাবে জবাব দিল--পগয়লা বাড়ী”--অর্থাৎ তার মুখস্থ করা দ্বিতীয় উত্তর । 
হাকিম হাসতে হাসতে সাক্ষীকে কাটব্রা থেকে নেমে যেতে নিদশশ দিয়ে 
উাঁকলবাবুকে বললেন--“আপনার অন্য সাক্ষী থাকে ত ডাকুন।” 


তবে আবার এমন সাক্ষীও আছেযে ঘটনার সম্বন্ধে কোন কিছু না জেনেও 
এমনভাবে জবাব দিষে যেতে পারে যে কিছহতেই তাকে ঠকান যায় না। এক 
সময় পুলিশের এক জমাদার নানারকমের অপরাধের জন্যে চাকরি থেকে 
বরখাস্ত হয়| তারপরে সে নিজের গ্রামে গিমে খুব মএবুব্বীয়ানা সুর করে। 
ক্রমশঃ স্বানীশয থানায় বেশ প্রতিিপন্তি জমিয়ে নেয় । কিছুকাল বাদে দেখা গেল 
যে সেই থানা থেকে যত মামল। হয় তার কোন মামলাতে ৮০০:19০1861৩ 
ও%10900৪” অর্থাৎ “সমর্থক সাক্ষ্যর' প্রয়োজন হলেই এই লোকটির ভাক পড়ে । 

একদিন সকালবেলা লোকটি নিজের বাড়ীর সামনে একটা গাছ কাটছিল । 
এমন সময় দেখে যে গাঁয়ের মোড়ল ৩1৪ জন লোক সঙ্গে নিষে সেই পাস্তা দিয়ে 
বাচ্ছে'। দেখেই ডেকে বলল,__ 

“কগো মোড়ল মশায়ঃ দলবল নিয়ে যাওয়া হচ্ছে কোথায় 1” 

মোড়ল উত্তর দিল--”“কেন? আজ যে আমার মামলার দন । তাই 
সাক্ষীদের নিয়ে সদরে যাচ্ছি।” 

লোকটি যেন আশ্চর্য হয়ে বলল--“তোমার মামলা 1? আমায় ত বল.শি !” 


১৫ আইনের ছুমিয়া 


মোড়ল ব্যস্ত হয়ে ভয়ে ভয়ে উত্তর দিল,_-“আরে, তুমি ত ঘরের লোক; 
তোমায় আবার বলব কি? তুমি ছাড়া কি এ জেলায় কোন মামলা হয়? 
তাই ভেবেছিলাম যে যাবার পথে তোযায় ডেকে নিয়ে যাব ।* 

শুনে লোকটি বলল-_“দাঁড়াও তবে । জামাটা গায়ে দিয়ে আমি ।” 
এই বলে সে তার বাড়ীর ভিতর ঢুকে গেল এবং একটু পরেই ফতুয়া গায়ে, 
চটি পায়ে, গামছা ও ছাতা হাতে বেরিয়ে এসে মোড়লের দলে ভিড়ে গেল । 

পথে চলতে চলতে কবে কোন মামলায় সে কি রকম ভাল সাক্ষ্য দিয়েছে, 
কোন উকিল তাকে জেরা করতে গিয়ে কি রকম বোকা বনে গেছে, অনগ“ল 
এই সব গল্প বক্‌ বক করে বলে যেতে লাগল । মোড়লের মামলাটা যে 
কি নিয়ে এবং কার সঙ্গে মামলা দে সব কিছু জানবার তার দরকাপ্গও হল না 
এবং তার বকবকানির ঠ্যালায় মোড়লও তাকে সে সব কথা বলবার ফ:রস-ৎ 
পেল না। এইভাবে তারা সহরে এসে পৌঁছে গেল। তখন সে লোকটি 
মোড়লকে বলল.-কিছু পয়সা দাও ত ভাই, চারটি চিড়ে মুড়ি কিছু 
খেয়ে আসি ।” মোড়ল বলল--”আরে যাবেই ত। চল, আগে উকিল 
বাবুর কাছে গিয়ে "তাঁর মত্গে ৫1১০ মিনিট কথা বলে তারপর একেবারে 
হোটেলে গিয়ে ভাত খাওধা যাবেখন |” লোকটি বলল--“আরে আমি 
১৮ বছর পুলিশে চাকরি করেছি ; তাছাড়া কত বড় বড় মামলার তদ্ধির আমি 
নিজে করেছি, কত উদিলকে হাতে পরে শেখালাম- আর আজ কিনা তোমার 
উচিলের কাছে শিখতে যেতে ভবে | ওসব ফিসম্য দরকার নাই । তোমপা 
আদালতে গিয়ে “ভাজ-রেতে* শ্রফ আমার নামট। দিয়ে দাওগে, আমি ঠিক 
সমযে গিয়ে কোরে হাজির হব 1 ভশ্যা, এখন দওটো টাকা দাও 'ত-_বাজার 
থেকে ঘুরে আদি 1” এই বলে মোড়লের কাছ থেকে দুটো টাকা আদাঘ করে 
সে সেখান থেকে গলে গেল । 

যথাসুময়ে কোর্টে মামলার ডাক হল | মোড়লের সাঙ্গ্য ও তার পক্ষের 
অন্য ২1১ জ্ঞন সাক্ষীর জবানবন্দী শেষ হযেছে» এমন সময লোকটি পরিতোষ 
সহকারে তার ভোজনপব“ সমাধা করে বিড়ি টানতে টানতে আদালতে 
উপস্থিত হল। সে এসেই শুনতে পেল যে সাক্ষী হিসেবে ন্তার নাম ডাকা 
ভচ্ছে। বিড়িটা জোরে একটা শেষ টান দিয়ে ফেলে দিয়ে নিতান্তই সপ্রতিভ 
ভাবে সে এজলাসে ঢুকে পড়ল এবং সটান সাক্ষীর কাট-রায় উঠে হাকিমকে 


খুব ভক্তিভরে নমস্কার করল । 


আইনের হনিয়! "- ১৫৪ 


মোড়লের পক্ষের উিলবাবুটি বেশীদিন তখনও ওকালতি করেন নি, 
তার ওপর সাক্ষী যে কি বলবে সে বিষয়ে তাঁর কোন ধারণাই ছিল না। কাজে 
কাজেই বড় বিব্রত বোধ করছিলেন | এদিকে সাক্ষীর নাম ধাম» লেখা 
হয়ে গেল, তার হলফ নেওয়া হয়ে গেল - তখন উকিলবাবনটি সাক্ষীকে 
সাধারণভাবেই জিজ্ঞাসা করলেন,_ আপনি দেখেছিলেন কি ? 

সাক্ষণ উত্তর দিল -হুশ্যা, দেখেছিলুম বৈ কি 

উিলবাবন তখন জিজ্ঞাসা করলেন, -কত বড় ছিল ? 

_ তার জবাবে সাক্ষী কাট ত্রায় যে রেলিং থাকে তার হাতখানেক উপ্চুতে 
বাঁ হাতটা ধরে বলল- এত বড় ছিল । 

তখন হাকিম ধমকে উঠলেন, মুরগি কখনও অত বড় হয়? 

লোকটি এতক্ষণে বুঝতে পারল যে তাকে মুরগি সম্বন্ধে সাক্ষ্য দিতে 
হচ্ছে। সে দমে যাবার পাত্র নয়! তার বাঁ হাতটি ঠিক আগের মত রেখে 
ডান হাতটি তার একট. নখচে ধরে একটি মাঝারিগোছের মহবগির মাপ 
দেখিয়ে বিজ্ঞের মত মুখখানা হাসি হাসি করে বললে হুজুর কি তবে 
মাস্তর একখানা হাতই দেখলেন ? 

এটি আমার সামনে ঘটে নি, তবে এটি আদালত-মহলে খুবই প্রচলিত 
গল্প | এজাতাীষ 1)81061)60 এবং 0£91659101891 সাক্ষীকে জেরায় ঘায়েল করা 
খুবই শক্ত । 


কলকাতা পুলিশ-কোটে একজন খুব রসিক উকিল ছিলেন। সব 
সময়েই বক্তৃতা-্প্রপঙ্গে তাঁর অপর পক্ষের মামলা বা উকিলবাব, সম্বন্ধে 
কিছ; না কিছ? নতুন কথা বলতেন । একবার অন্যপকোর্টের একজন উকিল 
তাঁর বিরদ্ধে দাঁড়িয়ে কতকগুলি অবান্তর কথা বলেছিলেন । তার জবাবে 
আমাদের রসিক, উকিলবাবুটি দাঁড়িয়ে উঠে বলেছিলেন-_ 
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9০০১৫ 80 [9155 518019108 1000108”--এই উক্কিটির পুনরাবৃত্তি 
করলেন । 


যাদের আদালতের সঙ্গে পারচয় নাই, তাদের পক্ষে সব সময় বিচক্ষণ 
উচ্কিল-কেশীসুলশর জেরায় টিকে থাকা সহজ বা সম্ভব নয়। ব্যাপারটি 
নিভভর করে যিনি জেরা করছেন তাঁর ওপরে । ফোৌজদারশ মামলায় 
সাধারণতঃ আসামশর পক্ষের সাক্ষ্য-্প্রমাণ দেওয়ার কোন প্রয়োজন নাই। 
আসামশ যদি জেরা করে দেখিয়ে দিতে পারে যে ফরিয়াদশীর সাক্ষপরা সাত্য 
কথা বলছে না, তাহলেই তার কাজ হয়ে গেল। সেই জন্যেই আসামীর পক্ষ 
থেকে ফরিয়াদশ-পক্ষের সাক্ষীরা যে নির্ভরযোগ্য নয় এইটাই তাদের জেরা 
করে দেখিয়ে দেবার চেষ্টা হয়। যেসব সাক্ষী কখনও মিথ্যে কথা বলে 
না, তাদের মিথ্যেবাদশ প্রমাণ করা ত আর সহজ কথা নয়। তবে একই 
বিষয় নানারকম ভাবে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দীর্ঘকাল বরে জিজ্ঞাসা করতে 
থাকলে অনেক সময় সাক্ষশর মেজাজ বিগড়ে যায় ত বটেই, কখনও কখনও 
একটা মানসিক জড়তা-যাকে ইংরেজীতে বলে 47760181 1067019 
তাই এসে পড়ে । তখন মুল জিনিষটা বাদ দিয়ে কতকগুলো বাজে জিনিব 
সম্বন্ধে সাক্ষীকে দিয়ে যা খুসী বলান যেতে পারে । এইখানেই বিচক্ষণ 
আইনজশবশর কৃতিত্ব প্রকাশ পায়। তাঁরা আসল ঘটনাবা "মূল জিনিষ 
নিয়ে বেশশ নাড়াচাড়া করেন না, কারণ তাঁরা জানেন যে সেটি সাক্ষীর মগজে 
ঢুকে আছে এবং সে সম্বন্ধেসে কোন বাজে বা অবান্তর 'কথা বলবে না। 
এজাতশয় সাক্ষণর প্রতি তাঁদের আক্রমনটা ভয় সামান্য এবং অপ্রয়োজনীয় 
ব্যাপার নিয়ে । 

দেশবন্ধ; চিত্তরঞ্জন দাশ যে একজন বড় ব্যারিষ্টার ছিলেন, «একথা সকলেই 
জানেন । তিনি [০৫-০০-০6৪০ আন্দোলনে যোগ দিয়ে ব্যারিষ্টার 
ছেড়ে দেন, কিন্ত; তার আগে তিনি অনেক বড় বড় মামলাই করেছিলেন । 
খুব অল্প বয়সেই তাঁর প্রতভনর খ্যাতি চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছিল । একবার 


আইনের ছুনিয়া ১৫৬ 


এক খুনের মামলায় তিনি জেরার কৌশলে আসামশকে কিভাবে বাঁচিয়েছিলেন, 
সেই গল্পই বলছি । 

এক গ্রামে সেখানকার জমিদারের ছেলে কুসঙ্গে পড়ে অধঃপাতে যায়, 
এবং শেষ পর্যস্ত এক নশচজাতীয়া স্ত্রলোককে খুন করে । এই মোকদ্দমার 
সাক্ষণদের মধ্যে ণশরোমণি মশাই" নামে এক বন্ধ ব্রাহ্ষণ ছিলেন | বহু দুর দেশ 
থেকেও অনেক ছাত্র তাঁর টোলে সাঙ্খ্য, বেদান্ত, ন্যার, মীমাংসা ইত্যাদি 
পড়বার জন্যে আসত । এককথায় যাকে বলে সবশাস্ত্রবিদ্‌ তিনি তাই 
ছিলেন । তাঁর পাণ্িত্য, ন্যায়পরায়ণতা, সত্যানুরাগ প্রভৃতির খ্যাতি 
দেশে দেশে ছড়িয়ে পড়েছিল | “ঁশরোমণি মশাই" নাম শুনলেই লোকের মনে 
সম্ভ্রম জাগত | গ্রামের অল্প দহরেই গঞ্গা। প্রত্যহ সৃর্যোদয়ের আগে 
শিরোমণি মশাই গঞ্গাক্সান করে সেইখানেই প্রাতঃসন্ধ্যা, জপ ইত্যাদি সেরে 
নিজ হাতে করে এক কলসশ গঞ্গাজল নিয়ে ফিরতেন। ঘটনার সময় ছিল 
ফাজ্গুন মাসের মাঝামাঝি, শীত অনেকটা কমে গেছে, শিরোমণি মশাই 
গঞ্গান্সান ইত্যার্দি পেরে যখন ফিরছেন, তখন সবে সূযোদয় হয়েছে । একটি 
জামগাছের তলা দিয়ে তাঁর গ্রামে ফেরার পথ | জামগাছের কাছে একটা 
ঘরে সেই স্ত্রশলোকটি থাকত । শিরোমণি মশাই দর থেকে একটা চিৎকার 
শুনতে পেলেন । জামগাছের কাছাকাছি আসতেই দেখতে পেলেন যে এ 
জমিদারের ছেলে সেই মেয়েটির ঘর থেকে দৌড়ে বেরিঘ়ে আসছে_তার 
গায়ে ও জামা-কাপড়ে রক্তের দাগ । শিরোমণি মশাই তাকে ডেকে 
ভিজ্ঞাসা করলেন-_কি হযেছে? লে কোন জবাবনা দিয়েই দৌড়ে পালিয়ে 
গেল । এদিকে চিৎকার শুনে যারা দুর থেকে এসেছিল, শিরোমণি মশাই- 
এর কথা শুনে তারা সেই ঘরের কাছে গিষে দেখতে পেল যে মেয়েটির রক্তাক্ত 
দেহ পড়ে আছে- পাশে একখানা নতুন কাটারি। যথাসময়ে পুদিশ এল, 
তদস্ত করে জমিদারের ছেলেকে গ্রেপ্তার করল এবং তাকে বিচারের জন্যে 
চালান দিল | |] 

- বলা বাহুল্য যে এ মামলায় শিরোমণি মশাই ছিলেন প্রধান সাক্ষণ । 
আসামশর তরফ থেকে দেশবন্ধু দাশ মশাই চারদিন ধরে শিরোমণি যশাইকে 
জেরা করেন। জেরার প্রথম দিকে এই রকম একটা আভাষ দিয়েছিলেন 
যে ছেলেটির দুরস্তপনার জন্যে গ্রামের লোক তার উপর বিরক্ত ছিল, 
শিরোমণি মশাই-এরও বাগানে পেয়ারা, আম ইত্যাদি চুরিকরার জন্যে 


১৫৭ আইনের হমিকা 


শিরোমণি মশাই কয়েকবার ছেলেটির উপর রাগ করেছেন । শিরোষপি 
মশাই সরলভাবে এ সব কথা কবুল দিলেন। আরও জেরায় শিরোষণি 
মশাই. স্বীকার করলেন যে এ আসামশর চরিত্র-দোষের কথা সকলেই 
জানতেন এবং শিরোমণি মশাই তাঁর টোলের ছাত্রদিগকে আমসামীর সঙ্গে 
মেলামেশা দরের কথা--কথাবাতা পযন্ত বলতে নিষেধ করে দিয়েছিলেন । 
নানা বাজে জিনিষ নিয়ে জেরা করতে করতে তিনদিন কেটে গেল । 
চারদিনের দিন জেরার মুখে শিরোমণি মশাই বলে ফেললেন যে ঘটনার দিন 
তিনি জামগাছের কাছে পেশছাবার আগেই কয়েকটি ছেলে সেই গাছের তলায় 
কি কুড়োচ্ছিল | সঞ্চে সঙ্গে দাশমশাই প্রশ্ন করলেন_-পাকা পাকা জাম রাত্রে 
গাছ থেকে তলায় পড়েছিল, ছেলেরা ভোরে উঠে সেই জাম কুড়োচ্ছিল কি? 
শিরোমণি মশাইয়ের তখনকার অবস্থা--“ছেড়ে দে মা, কে*দে বাঁচি গোছের । 
চিন্তাশক্তির সম্পহ্ণ জড়তা এসে গেছে। ব্যাপারটা যে ফাল্গুন মাসে 
ঘটেছিল, সে হুশ আর তাঁর তখন ছিল না। তাঁর জবানবন্দী এবং জেরা 
যখন হচ্ছিল, তখন জ্যৈষ্ঠ মাস । অতএব ছেলেদের এ গাছের তলা থেকে 
ম-কুড়োনটা তাঁর কাছে তখনকার দৈনশ্দিন ব্যাপার | তিনি কোনর্‌প 
সম্ভব অসম্ভব চিস্তা না করেই দ্াশমশাই-এর প্রশ্রের জবাবে বললেন-_হশ্যা। 
তৎক্ষণাৎ দাশমশাই পরের প্রশ্ন করলেন-কতগুলো ছেলে এ গাছতলায় জাম 
কুডোচ্ছিল ঠিক করে বলুন । শিরোমণি মশাই জবাব দিলেন ঠিক ক'জন 
ছেলে ছিল তা বলতে পাবি নাং তবে 91৫ জন হবে। দাশমশাই এইখানেই 
তাঁর দ্দেরা শেষ করলেন । 
পরে বক্তৃতা-প্রসঙ্গে দাশমশাই বললেন যে শিরোমণি মশাই আগে থেকে 
ছেলেটির উপর বিরুপ ছিলেন, এমন কি তাঁর টোলের ছাত্রদের প্য-স্ত 
তার সঙ্গে কথাবাত্ণ কইতে নিষেধ করে দিয়েছিলেন ।, তিনি ছোকরার 
উপর এত বেশী বিরক্ত, হয়েছিলেন যে ফাল্গ*ন মাসে গাছ থেকে জাম 
পেকে তলায় পড়ছে আর ছেলেরা তাই কুড়িয়ে খাচ্ছে এরকম অসম্ভব কথ] 
হলফ নিয়ে বলতেও তাঁর সঙ্ডকোচ বাদ্িধা হয়নি । এরকম লোকের কথায় 
বিশ্বাস করে কি ভদ্রলোকের ছেলেকে ফাঁসি দেওয়া যায়? বলা বাহুল্যযে 
জমিদারের পয়সায় ও তদ্ধিরে অন্য সাক্ষী বন্দোবস্ত হয়ে গিয়েছিল ; শুধু 
শিরোমশি যশাইকে জমিদারের পরসাও প্রলুব্ধ করতে পারে নি বা তরে 
প্রতাপও কাবু করতে পারে নি। তিনি কাবু হয়েছিলেন দাশমশাই-এর 


আইনের দুনিয়া ১৫৮ 


জেরায় । ইংরেজ জজ সাহেব কি এইরকম সাক্ষীর কথা বিশ্বাস করবার 
নিদেঁশি জুরীদের দিতে পারেন ? ফলে এ আসামী বে-কসুর খালাস 
হয়েছিল । 


আমি যখন প্রথম পুলিশ-কোর্টে যোগ ছিই, তখন “96197 বলতে 
যে কয়জন ছিলেন তার মধ্যে একমাত্র কেশব গুপ্ত অশায়ই বেচে আছেন । 
বাঞ্গালশ শিক্ষিত সমাজে কেশব গৃপ্তের নাম জানেন না এমন লোক খুব কম। 
কিস্তু যাঁরা বে*চে নেই তাঁদ্রে মধ্যেও অনেক নাম-করা উক্কিল ছিলেন । 
তাঁদেরই একজনের সম্বন্ধে একটি গল্প বলছি। ভদ্রলোককে আমরা “বাদা? 
বলতুম । এককথায দাদা আমাদের সবগন্ণসম্পনন সুরসিক ও মহানুভব 
লোক ছিলেন। তিনি যখন ইংরেজীতে বক্তৃতা করতেন বা সাক্ষীকে 
জেরা করতেন, তখন শোনবার জন্যে আদালতে ভাঁড় জমে যেত। 
দাদার দেহটি একট] মেদ-বহুল ছিল এবং তাঁর একটি মহুদ্রা-দোবও ছিল । 
তিনি যখন দাঁড়িয়ে নিজে কথা বলতেন অর্থাৎ বক্তৃতা করতেন কিম্বা 
সাক্ষকে প্রশ্ন করতেন তখন বেশ সহজভাবেই চোখ মেলে থাকতেন। 
কিন্ভু যখনই অন্য কারও কথা শোনবার দরকার হত--যেমন হয়ত 
হাকিম কোন প্রশ্র জিজ্ঞাসা করছেন, কিম্বা সাক্ষী তাঁর প্রশ্নের জবাব দিচ্ছে 
এই রকম অবস্থায় সঙ্গে সঙ্গে দাদার চোখ দুটি বুজে যেত, মাথাটা একট] 
সামনের দিকে ঝঠুকে পড়ত, এবং তাঁর গলার থেকে নাক-ডাকার মত একটি 
মৃদু ঘড় ঘড় আওয়াজ বের হত। তাতে করে, যাঁরা দাদাকে না চিনতেন 
তাঁরা মনে করতেন যে দাদা বি জেরা বা বক্তৃতার মাঝে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই 
একটু ঘুমিয়ে নিচ্ছেন । 

। একবার দাদার গাড়ীর সঙ্গে এক 78%1-র ধাকা লাগে । [851-ওষালা মদ 
খেয়ে রাস্তার %/:০$ 98৫০ দিষে বেআইনি ভাবে তার 7881 চালাচ্ছিল। 
ধাক্কার ফলে দাদার গাড়াঁখানার যথেন্ট জখম ও ক্ষতি হয়েছিল কিন্তু ভগবানের 
দযায় গাড়শর ভেতরের কারও কোন গুরুতর আঘাত লাগেনি । সে সময় 
দাদা '[951-ওয়ালার কাছে তার নাম, ঠিকানা, [-1০61056 খ81৮৩7 ইত্যাদি চেয়ে 
ছিলেন, কিন্তু 851-ওঘাল্য ওসব কিছুই না দিষে নিতাস্ত“উদ্ধাতভাবে 


চিত আইনের দুনিয়। 


দাদাকে গালাগালি করে [৪1 নিয়ে পালিয়ে গিয়েছিল । থানায় সব কথা 
জানিয়ে নালিশ লেখান হল | পুলিশ 1&,1-ওয়ালাকে ধরে এনে মোকদ্দমা 
চালান দিল । শুনানী আরম্ভ হল। মামলার প্রধান সাক্ষী দাদা নিজে । 
তিনি যা ঘটেছিল সব সঠিক বলে তাঁর জবানবন্দী দিলেন, কিম্ত তাঁর 
বরাবরকার অভ্যাসের কোনই ব্যতিক্রম এবারেও ছল না। 'অথণাৎ আসামশ 
পক্ষের উকিল যখন কোন প্রশ্ন করছেন, দাদা দাঁড়িয়ে দাঁড়িযে ঠিক নাক 
ডাকাচ্ছেন, কিম্তহ প্রশ্ন শেষ ৬ওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই নাক-ডাকা থেমে গিষে 
আসছে দাদার সপ্রতিভ জবাব । 

7:851-ওয়ালার তরফ থেকে দাদাকে জেরা করতৈ আরম্ভ করলেন একটি 
নতুন বেহারশ উকিল । তিনি একথা সেকথার পর দাাকে প্রশ্ন করলেন,_ 
£ড/515 9০৪ 9195100170981160 ৬1391) 076 1951-1778%5] 8000550 ১০০ ?” 
যতক্ষণ প্রশ্নটি হচ্ছিল ততক্ষণ দাদার নাপিকা-ধবনি শোনা যাচ্ছিল । যেমন 
প্রশ্নটি শেষ হল, সঙ্গে সঙ্গেই নাসিকার ধ্বনি থেমে গেল এবং দাদার মুখের 
আওয়াজ শোনা গেল- 

“হু 8] 10611076] & 006006 1)01 2 ৬/০91021) (1726 | 5981] 066 


15170100115,” 


এবার যে ঘটনাটির কথা বলছি তা থেকে বোঝা যাবে ,যে মানুষের 
কাজ-কর্মের উপর তার দৈহ্থিক অবস্থার প্রভাব বড় কম নয়। অনেক সময়েই 
দৈহিক বিকৃতির কিম্বা অস্বাভাবিকতার উপযুক্ত চিকিৎসা করাতে পারলে 
কাযকলাপের, জীবন-ধারার-_এমন কি চরিত্রের পযস্ত-_বিশেব পরিবর্তন 
ঘটে। এমনও দেখা গেছে যে যে বিকৃতি না অস্বাভাবিকতা কোনও 
গুরুতর আনিম্টের মুলে রয়েছে, সেটা সহজে চোখে পড়ে না, বা সেটা 
চোখে পড়া একেবারেই অসম্ভব ১ কেবলমান্র উপযুক্ত ভাক্তারের দ্বারা 
পরপক্ষা করালে তা ধরা পডে এবং তখনই তার প্রতিবিধান সম্ভবপর হয় । 
তালতলা অঞ্চলে এক শিক্ষক সপরিবারে থাকতেন। তাঁর বাসর্মট 
বড় রাস্তার ওপরে ছিল । তাঁর অনেকগি ছেলেমেয়ে | তিনি যে বাড়াতে 


আইনের ছনিয়! ১৬০ 


থাকতেন সে বাড়শর ঠিক উদ্টো দিকে রাস্তার অপর পারে রকের ওপর 
এক বাঁড়ওয়ালার দোকান ছিল। এ দোকানে দুটো মুসলমান ছোকরা 
বসে সারাদিন বিড়ি পাকাত, শিষ দিত ও গান করত । মাষ্টার ভদ্রলোকের 
বড় মেয়েটির বয়স তখনও ৯৬ বছর হয় নি, ইস্কংলে পড়তে যেত । একদিন 
সকালবেলা দেখা গেল যে মেয়েটি বাড়ীতে নেই। ভদ্রলোক নিজে সকাল 
সন্ধ্যে 91505 7901০7 করতেন । ভোরবেলা উঠে স্নান সেরে ঝিকে সঙ্গে 
নিয়ে বেরিয়ে যেতেন এবং তার হাত দিয়েই মাছ-তরকারশর বাজার পাঠিয়ে 
দিয়ে নিজে পরপর দুটি ছেলেকে চ11%56৩ পড়াতে যেতেন | বেলা ১টা 
নাগাদ বাড়শ ফিরে কোনমতে দু'থাবা ভাত গিলে তাড়াতাড়ি তাঁর 
ইন্কুলে ছ'টতেন। বিকেলে ইস্কুলে বসেই দু-চার পয়সার জলখাবার 
দিনে খেয়েই আবার ছেলে পড়াতে যেতেন--শেষ করে বাড়ী ফিরতে 
রাত্রি ১০টা। অতএব বাড়শর সঙ্গে সম্পর্ক তাঁর বিশেষ ছিল না। তাঁর 
স্ত্রশ প্রায় চির-রৃপাই ছিলেন, তার ওপর আবার অনেকগুলি ছেলেমেয়ের 
মা। সুতরাং মেয়ে বড় হলে তার ওপর যেরকম নজর রাখা দরকার 
সেরকম নজর রাখার মতন অভিভাবক বাড়তে কেউই ছিল না। 

ঘটনার দিন সকালবেলা ভদ্বলোক নিজের অভ্যাসমত বাজার যাবেন 
বলে বড় মেয়ের নাম ধরে ডাকলেন বাজারের পয়সা দেবার জন্যে । তাঁর 
ত্র তখন সবে প্রসব করেছেন_ আঁতুড়-ঘর থেকে বেরোন নি। অনেক 
ডাকাডাকিতেও মেয়েকে পাওয়া গেল না--একটা গোলমাল হল। শুনতে 
পেয়ে বিড়িওয়ালা দোকানদার বললে যে তার দোকানের ছোকরা দুজনও 
কাজে আমে নি। সে আরও বললে যে দুতিনদিন আগে এ ছোকরা দুজনের 
একজন এ মেয়েটির দিকে তাকিয়ে অশ্লীল ইঞ্গিত করেছিল -মেয়েটি 
তাতে কোনরকম আপত্তির ভাব না দেখিয়ে বরং একটু হেসেছিল। 
দোকানদার এইসব দেখতে পেয়ে এ ছোকরার কাণ মলে দিয়েছিল। 
দোকানদারটির মতে এ ছোকরা দুটির সঙ্গেই নাশিত মেয়েটি রাতারাত 
পালিয়েছে । ভদ্রলোক তখনই এ দোকানপারকে সঙ্গে নিয়ে থানায় গিয়ে 
নালিশ লেখালেন | যে রাত্রে মেয়েটি পালিয়েছিল-তার দিন দুই আগে 
ভদ্বলোক তাঁর ইস্কুলের গত মাসের মাইনে ও দুটো টিউশনির টাকা 
মেয়েটির হাতে দিয়ে বাক্সে তলে রাখতে বলেছিলেন । দেখা গেলবে 
মেয়েটি বাড়ী থেকে চলে যাবার সময় তার থেকে গনি পঞ্চাশেক টাকা 


টি আইিনের ছুনিয়া 
এবং মার বাক্স থেকে কয়েকখানা গয়না আর খানকতক ভাল শাড়ণ ও আষা 
নিয়ে গিয়েছে । 

এইসব খবর থানায় জানান হলে থানা থেকে কী নিন টি 
বিবরণ ছাপিয়ে বের করা হল। ফলে সব থানাতেই ঘটনাটি জানতে 
পারল । চার পাঁচ দিন বাদে মাণিকতলা থানায় এক মুসলষান-বস্তির 
বাড়শওয়ালা এসে খবর দিল যে দুটি ছোকরা ও একটি বোরখা-পরা 
মেয়ে এসে তার বস্তিতে উঠেছে । তারা যখন ঘরভাড়া নেয় তখন ছোকরা 
দুজন দুই ভাই বলে পরিচয় দিয়েছিল এবং আরও বলেছিল যে বড় ভাইয়ের 
স্গে ই বোরখাপরা মেয়েটির সাদণ হয়েছে; তাদের ঘরে সাদশ-করা বিতিকে 
নিয়ে থাকবার জায়গা নেই বলে তারা এই ঘরটি ভাড়া নিচ্ছে । এ 
বাড়ওমঘালা আরও বলল যে পরে সে দেখতে পেয়েছে যে ওরা তিনজনেই 
একঘরে প্রাতদিন থাকে এবং ওদের এইসব চালশ্চলন দেখে তার ধারণা হয়েছে 
যে সাদী-করার গল্পটি মিথ্যে এবং ছোকরা দুটো মেয়েটিকে ফুসালিয়ে 
এনেছে কোন জাগা থেকে | 

এই সংবাদ পেয়ে মাণিকতলা থানার 175০0০1 তৎক্ষণাৎ ছোকরা 
দুটিকে আর মেরেটিকে গ্রেপ্তার করে থানায় নিয়ে এলেন । মেয়েটির 
কথাবাতণা শুশে তিনি বুঝলেন যে মেয়েটি বাঙ্গালী ভদ্রলোকের মেয়ে 
এবং তার কথাবার্তায় কোন মুসলমানশ টান বা শব্দের ব্যবহার নেই। 
পুিশ-গেজেটে বিজ্ঞপ্তর কথা তাঁর মনে ছিল--সবে দু-তিনদিন আগেই 
সেটা দেখেছেন । তিনি গেজেটখানি আর একবার দেখে তার থেকে মাষ্টার 
মশায়ের নামটি জেনে নিয়ে মেয়েটিকে সোজা প্রশ্ন করলেন__“তুমি তালতলার 
অমুকবাবতর মেয়ে ত1 আর ছোঁড়া দুটো ত তোমাদের বাড়ীর স্যমনের 
বিডির দোকানে কাজ করে ?” মেয়েটি কেদে ফেলে ঝুলল-_-“আপনি যখন 
সবই জানেন, তখন আম্মাকে আমার বাপ-যার কাছে পার্চুয়ে দিন ।” ছোকরা 
ঘুজনও সব কথা ন্বীকার করল । রি 

যথাসময়ে মামলা চালান হল । নিয়মিত প্রথা অনুসারে কলকাতার 
2০110৪ 598£০1) মেয়েটিকে পরশক্ষা করে ০১০1৫ দিলেন । মামলার 
কাগজের সঙ্গে সেই ই৩৯০৮-ও আমার হাতে এল। সেই ৩০-এ 
দেখতে পেলাম যে মেয়েটির দেহের গুপ্তস্ানে একটি অন্বাভাবিক জানব 
আছে। তখন ৮০1০৪ 59785০ প্রায় প্রত্যেক দিনই আমাদের কোর্টে 

৯৯ 


আহহিচুলর ছুটির ৯৬২ 
স্রগ্গদী দিতে আসভেন। আমি একফিন তাঁকে আঙ্কার আফিস-কামরাস্ 
ডেকে তাঁর এ ৪৬৮০1৫-টা দেখিয়ে তাঁর সঙ্গে এ বিবন়ে আলোচন্ম 
কলা |। শ্িতন্দি আমাকে পরিষ্কারভাবে বুঝিয়ে দিলেন যে গবগুল্থানের 
&ঁ আপাক্ঞাবক, জিদনিবটাই হুল মেয়েটির চরিত্রগত দোষের মল+ এবং 
৩:81 করলেই ও রোগ একেবারে সেরে যাবে । তিনি আরও 
বললেন যে এ 0৮৪0৩1 অতি সহজ ব্যাপার এবং অবিলম্বে এই 
০৬80-ট করে ফেললে মেয়েটির চিজ শুধরে যাবে এবং সে সব 
বিষয়েই স্বাভাবিক হয়ে যাবে । ৮০1০৬. 5২018০০/ বেশ জোর করেই 
বললেন যে মেয়েটি আসলে ধারাপ নয় ২ রোগ বাসা বেধেছে মেষেটির 
দেছে-্মনে বা প্রবৃষ্তিতে নয় । 

মেয়ের বাপ বখন সাক্ষ* দিতে আমাদের কোর্টে আসেন, আমি তখন 
তাঁকে এ ব্যাপারটি জানিয়ে মেয়েটিকে ডাক্তার দেখিষে ০৮৪756/০7 
করিয়ে, নেবার পরামর্শ দিই । শুনে মেয়ের বাপ যেন ঘোর অন্ধকারে 
অপ্রত্যাশিত আলোর সন্ধান পেলেন । কথা দ্দিলেন যে মামলাটি শেষ হয়ে 
গেলেই তিনি আমার পরামর্শমত কাজ করবেন । 

11181) ০০4৮৫এ জনরীরা একমত হয়ে আসামী ছোকরা দ-জনাকে 
কোষশ সাব্যস্ত করেছিলেন এবং তাদের দুজনেরই জেল হযে গিয়েছিল। 

এর বছর তিন চার পরে গ্রীষ্মের সময় ছুটি নিয়ে পুরী গিয়েছি-_ 
একদিন বাজারে দেখি সেই মাম্টার মশাই সপাঁরবারে যাচ্ছেন । আমাকে 
দেখে চিনতে তাঁর বিশেষ কষ্ট হয নি। কিন্তু কেবলমাত্র আমি কোথান় 
থাকি এই ঠিকানাটনকু জেনে নিয়েই যাকে বলে ৯৯74/৯৫/ চলে গেলেন । 
মনে যনে সামান্য একট ক্ষণ হলাম এই ভেবে যে আগের খটনার কথা 
মনে থাকলে হযত খাতিরেও আমার সঙ্গে আরও দ--চারটে কথা বলতেন । 

সেদিন দিবা-নিপ্রার পরে বারান্দাঘ বসে চা খাচ্ছি, এমন সময় মাষ্টার 
মশাই আমার কাছে এসে হাজির | আমার প্রতি তাঁর কৃতজ্ঞতার উচ্ছাস 
উলে উঠল । তিনি বললেন যে আমার পরামর্শমত মামলা শেষ হবার 
সঙ্গে মচ্গেই 'তিনি তাঁর এক ভাক্তার-বন্ধ;র সহায়তায় মেয়েটির 01১1301০17 
করান । 08756191-এর পরের থেকেই মেয়েটির চরিত্র একেবারেই বদলে 
গেছে। তিনি তালতলা ছেড়ে অনা পাড়ায় বাড়ী লিয়ে পরে মেয়েটির 
বিয়ে দেন। মেরেটি সুখে-শাস্তিতে এখন স্বামীর ঘর করছে--কয়েকমাল 


১ ক্ছাইীনের হাসি 


হল গেয়ে একটি ছেলেও হয়েছে । এধারে মেয়ে, জামাই ও. না ভিকে 
সঙ্গে নিক্ষে প্রীঙ্ষের ছুটিতে ভীত্রীঞ্জগন্াথ-পশম করতে শ্রসেছেন । সকালে 
সকঙগছে দ্দিক্গে শ্রীমস্দিরে গিয়েছিলেন--লষ্গে মেষে-্জামাই ছিল । আমার 
সম্গে আলাপ করলে পাছে মালার কথা উঠে পড়ে এবং জামাই বযাপারটি 
জানতে পাকে সেই ভয়েই তিনি সকালবেলা আঙ্কার সঞ্টো ভালভাবে কথা 
কলতে পারেন নি এপসং সেই অপরাধের জন্যে ক্ষমা চাইতেই আমাব কাছে 
এসেছেন । আমি তাঁকে আম্বাস দিয়ে বললাম যে আমি এ সংবাদে অভয)ন্ত 
সুখী হযেছি, কোন কিছুই মনে করি নি এবং তাঁর সঞ্চে দেখা, করব 
কোন চেষ্টাই আমি করব লা, এবং এমন ভ্তকান কিছুই আঘাঞ দ্বারা বা 
আমার তরফ থেকে হবে না যাতে তাঁধ মেমে-জামাই-যের শাস্তিভঙ্গের 
কোন কারণ হুষ। 


আমি ৮4৮1।০ 9০5৪০০০7 থাকাণ সমধ একদিন বেলা সাডে দশটা থেকে 
দুটো পর্যন্ত কোরে মোকদ্দমা করে সবে আমার নিজের আঁফসে এসে 
বসেছি প্রমন সময আমাব এক বন্ধ; হস্তদস্ত হযে আমার কামরা ঢ:কেই 
“যাক, বাঁচা গেল” বলেই একখানা চেঘাবের ওপর বসে পডলেন। তিনি 
যে গল্পটি বললেন তাতে বোঝা গেল যে তিনি সকাল থেকে আলিপুর 
কোটে মামলা করছিলেন | সেইখানেই শুনতে পেলেন যে ব্যাঞ্ষশাল কোর্টের 
724৮11৩ 75৩6৬6৩1 বি. সি" সেন 01161 72175510617 1198519650-এব 
ঘন মালা করতে করতে হঠাৎ বসে পড়েন এবং তৎক্ষণাৎ 15516 ঝি 
করে মাক্কা যান । পুলিশ থেফে ৮০7£% নিষে আসা হযেছে, সেই ৮০1777”তে 
কষে মৃতদেছ বাড়াতে মিযে যাওযা হচ্ছে । যিনি 'মৃতদেহ 1৩171) নতে 
তুলতে দেখেছেন তিনি আলিপুরেরই একজন উল এবং তিনি আ'ঁলপনরে 
ফিরে গিষেই সেখানকার 8817 (1017/-তৈ এই গল্পটি করেন। *লেখান্গ 
থেকেই ৪. 0. 58৪৮-এর কোনও এক বন্ধু তাঁর বাড়তে টেলিফোনে খররটি 
দিয়েছেন । 

এন মুখক্োচক সংবাদ সব সময পাওয়া যায় না--বিশেষতঃ সেদিন 
১লা এপ্রিল ছিল না-_তাই বন্ধুবরকে আঙ্বর করে বাঁসযে চা খাওয়াবার 


অহিনের দুনিয়া ১৬৪ 


বন্দোবস্ত করলাম । ইতিমধ্যে আলিপুরের খবর আমাদের ব্যাঞ্কষশাল কোটের 
লাইব্রেরতেও এসে পেশছেচে ! তাঁরা অবিশ্যি খবরটি হেসেই উড়িয়ে 
দিয়েছিলেন । তবে তাঁদের মধ্যে দু-একজন এই মজার ব্যাপারটি আমার 
কান পর্যস্ত পেশছেচে কিনা সেই খবর নেবার জন্যে আমার আসে 
এলেন । সকলে মিলে চা খাচ্ছি, এমন সময় আমার 761571১০16 বেজে 
উঠল । টেলিফোনে যে কথাবার্তা হল, সেটা যতটা মনে আছে নশচে 
দিলাম--কেবল পরের নাম কটি ছদ্র-নাম | 1912018015-এর 5০51%৩1-টি 
ভুলে নিয়ে ডাকলাম-11911০ ! 
উত্তর-9) 1 51১681৫ 0০ পা, 5917? 
আমি- 91998161718, 
উত্তর- আমি 74611 স9ি955০46001 11. 8, 0, 561-কে চাই | 
আমি--আমিই ৮৪৮1০ 9955০469118. 0. 581 কথা বলছি । কোন 
রকম সন্দেহ হচ্ছে কি? 
উত্তর-_না, 317--আমি বশ্ববন্ধয কাগজের 6৫18০ আমার নাম 
অসাীমচন্দ্র সরকার | 
এখানে বলা দরকার যে এই কাগজে রাজদ্রোহমূলক সংবাদ প্রকাশের 
জন্যে তার £410০+ অসশমচন্্ সরকারের নামে 584181০1-এর মামলা চলছিল 
সে সমযে। এই ঘটনার আগের দিন এ মামলার একদফা শুনানী হয়ে 
আবার সাত আট দিন পরে তারিখ পড়েছিল । বেশ নাম-করা উকিল 
দিয়েই এ*রা মামলা লড়ছিলেন । আমার সঙ্গে কথা বলার কোন প্রয়োজনই 
এ ভদ্রলোকের ছিল না। তাঁর নিজের তরফ থেকে তাঁর মামলার তদ্বির 
খুব ভালভাবেই হচ্ছিল । সুতরাং বুঝতে কষ্ট হল না গে ইনি সাংবাদিক 
হিসেবে আলিপুর থেকে ৪. ০. 597-এর মৃত্যুর খবরটি পাওয়ার সঙ্গে 
সঙ্গেই রি 06. 941) খবরটি যাচাই করে নিয়ে তাঁর 
কাগজে ছাপতে চান। আমি আমার মনোভাব প্রকাশ না করে জিজ্ঞাসা 
করলাম-_-হশ্যা, বলুন--আপনি, কি বলতে চান । 
উত্তর-_আমণর কালকে যে মামলাটির দিন ছিল, সেটির তারিখ কবে 
পড়ল 91, আমি ঠিক বুঝতে পারি নি । 
আমি-_আপনার মামলার যখন কাল তারিখ পড়ছিল, তখন আপনার 
উদিলবাব হাকিমকে জানিয়েছিলেন যে হাকিমের, মনোমত 


টি আইনের হনিযা। 


দিনে পরের তারিখ দিলে আপনার নিজের বিশেষ অসুবিধা 
হবে। আপনি তখন আপনার উচিলের পাশে দাঁড়িয়ে এবং 
আপনার অনুরোধ রক্ষা করেই হাকিম পরের দিন স্ির করলেন । 

উত্তর--না 917, আমি ঠিক করে জানতে চাই যে আমরা যে দিন 
58895 করেছিলাম, সেই দিনই হাকিম শেষ পর্যন্ত দিলেন 
কিনা! তখন তাড়াতাড়িতে আমি ঠিক বুঝতে পারি নি। 

আমি--আপনার নিজের ত তিনজন উকিল আছেন । তাঁদের বাদ দিয়ে 
আমাকে 17111101৩-করার বিশেষ কোনও কারণ আছে কি? 
ব্যাপারটা খুলেই বলুন না। কোন মজার খবর শুনতে 
পেয়েছেন না কি? 

উত্তর--হশ্যা 517, আপনিও তাহলে শুনেছেন দেখছি । জানেনই ত 
আমাদের £৬০11176 (21১৩1, 

আমি--তাই বুঝি সবার আগে খবরটি ছাপাবার জন্যে নিজে থেকে 
571 করে নিতে চাইছিলেন ? 

উত্তর-না 7, আপনি ত সবই বুঝতে পেরেছেন । এতবড় একটা 
সাঞ্ঘাতিক খবর-একদিকে সবার আগে 99115) করতে 
পারাটাও যেমন 11710016816, তেমনই খালি ৪(০৫০৩/-এর ওপর 
নিভ'ওর না করে নিজেই সেটাকে ৬৪11 করে নেওয়াটা 
তার চেয়ে অনেক বেশী প্রয়োজন । আমার অপরাধ হয়েছে 
51, আমা মাফ করবেন । 

আমি--আমার কাছে মাফ চাওয়ার কোন প্রয়োজন নেই* অসীম বাবু, 
কারণ অপরাধ মোটেই আপনি করেন নি। সাংবাদিক হিসেবে 
কোন খবর পেয়ে সেটা ৬৪1 করে বেওয়া ত আপনার 
কতব্য ॥ কিল্তু তবু বলি-_1 হা) 5০ 50171) ০ 41521০17 
900 8110 701 78161; ব্যাপারটা নিতান্তই ৪8৪৫ নাঞ্হয়ে 
একটা (০0176 51015 হয়ে দাঁড়াল |, আপনি যদি 
2৪115 করবার জন্যে আমার 7০:০৪ চান» তাহলে 
আপনার একজন $687-211০৫০প যাগ পাঠিয়ে দিনত আমি 
তাঁকে 5180178 দিতে প্রস্তুত আছি থনও যথেষ্ট বেলা আছে। 

উদ্তর--না 5 আর লঙ্জাদ্েষেন লা। নমস্কার | 


আইনের হুনিয়া ১৬৬ 


আমি “নমস্কার? বলে 7191৩19 ছেড়ে দিলাম । একটু পরে বাড়ীতে 
19192/০/৩ করে জানতে পারলাম যে বাস্তবিকই আলিপ-র-কোট” থেকে 
আমার বাড়তে 21০৪৩ করা হয়েছিল এবং আমার বাড়ী থেকে তাঁদের 
জানিয়ে দেওয়া, হয়েছে যে সেরকম কোনও ব্যাপার হলে সকলের আগেই 
আমার আফিস থেকে বাড়ীতে খবর দিত । 

পেঁদিন সন্ধ্যার পর আমার একট বাইরে যাবার দরকার ছিল । গাড়ীতে 
উঠতে যাচ্ছি, দেখি আমার এক প্রতিবেশী ও বন্ধ; আমার গাড়াঁর সামনে 
দাঁড়িয়ে আমার 071%1-এর সঙ্গে কি কথা বলছেন। তিনি আজ বেচে 
নেই-তিনি আলিপুরের উকিল ছিলেন । সেদিন তাঁকে দিনের বেলা 
ব্যারাকপুর যেতে হয়েছিল । সাড়ে পাঁচটার পর আলিপহরে ফিরে এসে 
এই গল্পটি শোনেন । সন্ধ্যার পর বাড়শ ফিরেই পাড়ায় এসম্বন্ধে খোঁজ 
খবর নেন। সঠিক কিছ.ই জানতে না পেরে নিজেই আমার বাড়ীতে 
আসছিলেন-_দোরের সামনে 071%৩1-এর লঙ্গে দেখা । আমাকে দেখেই 
এগিয়ে এলেন । আমি বললাম--কি হে* অসময়ে যে? তিনি বললেন-__ 
বিমোদ-দা, বড়ই একটা দুঃসংবাদ শুনে বুক টিপ, টিপ্‌ করতে করতে 
আপনার এখানে খবর নিতে এসেছি । যেরকম 151 ৫5071701০17 
আমাদের কোর্টে, শুনে এলাম, তাতে আপনি যে নিজে এসে গাড়াঁতে 
উঠবেন, এটা কম্পনাও করতে পারি নি ( আমি হাসতে হাসতে বললাম__ 
একট: চিমটি কেটে কি খোঁচা মেরে দেখত রক্ত বেরোয় কিনা-_না একেবারে 
ভুতের সঙ্গেই কথা কইছ! 


এপ্যাস্ত যে ঘটনাগুলি বলা হয়েছে তা থেকে বোঝা যায় নাষে পরের 
বোঝা বয়ে বেড়ান ছাড়া আইন-ব্যবসায়ধদের চরিত্রের আর অন্য কোনও 
দিক আছে। অবিশ্যি রাজনশতি-ক্ষেত্রে বা দেশের ও দশের হিতকর কাজে 
আইনজশবীদের অবদান বড় কম নয়। কিন্তু যেসব লোক দিনের পর দিন 
আদালতে দাঁড়িয়ে আইনের চুল*চেরা বিচার করে নিজেদের বিদ্যা, বন্ধ? 
অধ্যবসায়, জ্ঞান এবং পাণ্ডিত্যের অজজ্্ প্রমাণ দেন, তাঁরাই আবার অবসর 


». সু? 
১৮ আইনের ভর্মিন। 
গময়ে দল বেধে যে ভাবে উশ্ুজোদ করে থাকেন তা ধেখঞ্ে কোন 
অগকিচিক লেখক বুঝতেই পারবেন লা থে এর্ঠাই এত লেখাপড়া শিখেছেন 
কিদ্বা কোন দারিত্বপন্ণ কাজ করতে পারেন । খই যকম অবস্থার কোন 
বছরের লোক যদি 8৬৮ 1.1877-তৈ ঢোকেন, তাহলে বইয়ের আলমারগগনীল 
তাঁগ ভোগের লালে থেকে সরিয়ে নিলে তিনি ধরে নেবেমবে তিনি কোন 
একটা ক্লাবন্যরে এসে উঠেছেন । এখানে আতি তুচ্ছ খ্যাটনাটির ভেতর 
থেকেও আনন্দ উপভোগ করবার জন্যে সবাই ধেন প্রশ্তুত ছয়ে রয়েছেন? 
তা ছাড়া তাঁদের যেন আর কোন কাজ বা উদ্দেশ্য নাই। 

আইনস্সাদ্যলতে ০৪4৪৬ ০1 ৯৫০৩1 বলে একটি কথা প্রচলিত আছে । 
এটি আইনের কথাশ্নযার মোটামুটি মানে মোকদ্দষার দাবীর হেতু বা কারণ 
বা অজুহাত । আমরা উকিল জাত-_শিজেদের মধ্যেও সব লমগ্নেই সতর্ক 
থাকি, কি ভানি কখন কার বিরুদ্ধে কি ০৪৪১ ৪৫৫০1) খন্জে পাওয়া 
যায়। কখন যে কি অঞ্জুহ্াতে কার ওপর কি ভাবে দাবধ করা ঘাবে সেটা 
কেউই জানেন না। তবে এপব ক্ষেত্রে যাঁর ওপর দাবশ করা হুষ, তিণি 
প্রায়ই ক্বেজ্ছায় ল্বচ্ছন্দচিত্তে সে দাবী মেনে নেন। সেদাবী পুরণের জন্যে 
কোটেও যেতে হয না বাশ-আমাদের দাবশ মানতে ছবে, নইলে গর্দী 
ছাড়তে হবে--বলে 51০£০-ও দিতে হয় না। অধিকাংশ সময়ে ই---1815 
815 5. 6615৮158197---এইট্কু বললেই যথেষ্ট । 

এইরকম বিনা অপরাধে ৩৪4$৩ ৩1 ৪০1০1-এর সৃষ্টি করে সেই ঘাবীকে 
কাজে পারত করার একটি গঞ্প বলে এই বইটি শেষ করব। 


অনেকদিন আগে হাইফোটে একটি দেওয়ানশ মামলা ঢুনতে চলতে দেখা 
গেল যে মামলার প্রাতবাদী একখানা জাল দাপিল ব্যবহার করেছে । এরকমভাবে 
জাল দাগিল ব্যবহারকরা আইমতঃ দণ্ডনীয় অপরাধ | এই অপরাধের জন্যে 
প্রথযে হাইকোটে"র নির্দেশিমত পর্ীলশ-কোটে+ ই লোকটির বিরদ্ধে মোকদ্দমা 
লে এবং পরে তা দায়রা-সোপদ হয়।, 1781, 1০০810 55351072-4 
তখস. এ মামলার 1বার হয় | সে খামলার ০1:71565176181. ৪%1৫৬709 
কা পরোক্ষ প্রমাণ থেকে বোঝা যায় যে ত্র পাতবাদী আগের দেওয়ানী 
'আমলাতে যখন তার জবাব দাখিল করে সেসময় তার ধ্যাটনি' ও ব্যারিষ্টারকে 


কইছের হি 1১৬৮ 
ই জাতিয় কোন দলিল দেখাতে পারে নি। এরকম দলিল তখন হাতে 
থাকলে প্রতিবাধণী তার এযাটর্নি ও ব্যর্রষ্টারকে পিশ্চয়ই ভা ধেখ্বত খখং 
তা দেখালে তার জবাবের বিবৃতিও অন্যরকম হত । অতএব জাল দলিলটি 
তারও পরে তৈরণ। কিন্তু দায়রা [বিচারে সময় আলাম জোরগ্লায 
জুরীক্ে জানাঁচ্ছল যে সে দিছে হাতে করে এ দপিলখানা তার এ্যাটনি 
ও কেশীপুলপ-সাহেবকে দেশিয়েছিল | তার গ্যাটার্ন ছিলেন, 9১1. 5৩ 
(৮বজনকুমার সেন) এবং কেশীসুলশ ছিলেন--লুপ্রশম কোটে রি ্যাডূভোকেট 
বিখ্যাত দেশ-নেতা 1, ই. 0. 010806511৩৬ | আলাম বারংবার একথা" 
বলাতে জজসাহেবের হুকুম হলযে আীতি. কে*সেন এবং জী এন. লি. 
চ্যাটার্জির সাক্ষ্য নেওয়া হবে। আদালতের হচ্ছা তাঁদের জানান হলে 
তাঁরা পুজনাই সাক্ষ্য দিতে এলেন। 

প্রতবাদর জবাব মনুসাবিদা করবার জন্যে প্রথম যখন শী এন* সি 
চ্যাটার্জি কাছে কাগজপত্র পাঠান হম) তখন যে যে কাগজপত্র দেওয়। 
হক্নেছিল তার একটি তালিকা জী চ্যাটাজির 915এর সঙ্গেই ছিল । 
দে লব দেখে শ্রী বি. কে সেন প্রমাণ করলেন যে এ দলিল তাঁদের হাতে 
আসে নি এবং আসামশর উক্তি মিথ্যা | শ্রী এন. সি. চ্যাটাজিও সেই কথাই 
সমর্থন করে সাক্ষ্য দিলেশ। আসামীর জেল হয়ে গেল। 

হাইকোটের নিয়ম অনুসারে আইন-ব্যবসায়শ, ডাক্তার হীর্জনশয়ার, 
প্রভৃতি পেশাদার লোক সাক্ষ্য দিতে এলে তাঁদের প্রত্যেকের সাফল্য ও 
বিচক্ষণতা অনুসারে বিশেষ বিশেষ ছাবে 465৩ দেবার ব্যবস্থা আছে। এ 
মামলায় সরকারী তরফে ও আসামী-তরফে এ্যাটনি ও কেশীসূলশ মিলে 
আমরা ৬।৭ জন ছিলাম। আমরা সকলে মিলে চাটজ্যে মশাইকে সাক্ষ্য 
দেওয়ার £৬৩-র জন্যে এক 918 দাখিল করতে অনুরোধ করলাম । তিমি 
প্রথমে সাক্ষ্য দিয়ে £৪৬ দাবী করতে রাজণ হন নি। পরে একরকম জোর 
করেই তাঁকে দিযে 8111 সই করান হল । তাঁর মুহরণ যখন টাকাটা নিচে 
এল* তখন মুহরীর হাত থেকেই টাকাটা কেড়ে নিয়ে চাটুজ্ো মশাইকে 
বলা হল যে এইরকম সাক্ষ্য দিয়ে সরকার থেকে £৬৪ আদায় করাটাই 
একটা বিশেষ *6885৬ ০1 ৪০৫1০৪৮ আবং এই টাকাতে তাঁর কোন অধিকার 
শ্নাফ্জাবী নেই? এ মামলায় উভয়-পক্ষের আমাদের ৬1৭ জন সত্-ব্রাক্মশকে 
%07৮০? নাষক হোটেলে ভুি-“ভোজন করান ছাড়া অপর কোন “রকষেই এ 


সপ আইনের-ছিয়া 


- টাকা খরচ করা যেতে পারে না। অৎক্ষণাৎ দিন-স্থির হয়ে গেল এবং আরুও 
গনুটিকতক ভোজন-িলাী আমাদের দলে ভিড়ে গেলেন । সবশদ্ধ 
১৪1১৪ জন মিলে চাটুজ্যে মশাইয়ের ঘাড়-ভাষ্গা গেল। বলা বাহুল্য ষে 
সেই সাক্ষ্য দেওযার €৪৩-র টাকা ছাড়াও চাটুজ্যে যশাইকে বেশ কিছু খরচ 
করতে হুযেছিল । ্ 

কথায আছে-_-নৃত্যন্তি ভোজলে বিপ্রাঃ।” আমাদের দলের মধ্যে 
বিপ্রের সংখ্যা কম ছিল--তবে চাটুজ্যে ষশাই যে নিজে পাবপ্র" ছিলেন সে 
বিষয়ে ত কোন সন্দেহ নাই। এই ভোজনন্ব্যাপারটিতে তিনি নত্য 
করেছিলেন কিনা সে বিষয়ে আমার নিজেরই বিশেষ সন্দেহ আছে। এ 
বিবষে চাটজ্যে মশাইয়ের যদি কোন দৌোব বা আুটি হয়ে থাকে, সেটা আমরা 
'অ-বিপ্রের দলে যে কজন ছিলাম, “হৈ-হুল্লোড়” নামক নৃত্য করে সে আুটি 
সেরে নিয়েছিলাম | 


আমরা হচ্ছি ভারতবাসী। মায়ের পেট থেকে পড়েই বেদ-উপনিষদের 
কথা আমরা শুনে থাকি | বেদ-উপনিষর্দ আমাদের মুখে মুখে এই হল 
আমাদের আর্য ভারতের কৃষ্টি এবং সংস্কার | যাঁরা বিদেশী, কিম্বা অনায+, 
কিম্বা মুখহ্য তাঁদের এসব জিনিব শিখতে হলে অনেক পড়াশুনো করতে 
হয। পাঁগুতই হোন বা মুখন্যই হোন, আযই হোন বা অনাধই হোন, 
সকলেই জানেন যে বেদে প্ত্রাহ্মণ” আর “সুক্ত”-র ছড়াছড়ি । খাদক এবং খাদ্য 
ছাড়া এ দুটির মধ্যে আর কি সম্পর্ক থাকতে পারে? এ দুটিকে 
পাশাপাশি রেখে যেন বুঝিষে দেওয়া হচ্ছে যে বেদের মুল প্রাঁতপাদ্য বিষয় 
হচ্ছে--ভোজন অর্থাৎ খাওয়া | আরও বোঝা যাচ্ছে যে বেদে যে অখ্ির কথা 
উল্লেখ আছে সেটি “বৃক” অথণাৎ জীব-দেহের জঠরাপ্ি ছাড়ী আর কিছুই নয় | 
এ মতের সমর্থনে আমি লশচের প্রমাণটি দিচ্ছি £ 

সকলেই জানেন যে সৃযদেব বার মাসে বারটি ভিন্ন ভিন্ন রাশিতে থাফেন | 
শশতের সময অত্যন্ত হনবল হয়ে পডেন, তারপর শীত কেটে* গেলে ফাল্গুন 
মাসে কু্ভ-রাশিতে গিয়ে নল" কলপী জল খান,। কিন্তু শুধু জল খেলেই 
তআর শরশর সারে না| পসেকারণ চৈত্র মাসে মশন গিয়ে মীন 
অর্থাৎ মাছ খেয়ে থাকেন। সবাই জানেন যে মাছ-মাংস খাওয়া বিশেষ 


